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ৰঙ্গ সংস্কৃতির বিচিত্র সুন্দর পরিচয় উদঘাটনের জন্য ধাবা 
আত্মনিবেদন করেছেন 
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নিবেদন 


রাঁচ তথ! বাকুড়া সংস্কৃতি সম্থন্বে আমাদের প্রথম গ্রন্থ গ্রকাশিত হয়েছে 
( তুষু ব্রত ও গীতি সমীক্ষ1!। কয়েক বছর আগে। বাকুড1 সংস্কৃতির অন্ত এক 
মহান “সুত্রধর? যামিনী বায় সম্বন্ধে গ্রন্থ 'শিল্পী মাভষ যামিনী রায়'ও প্রকাশিত 
হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে পাট তথ" বকুডা সংস্কৃতির অন্যান্ত দিক তুলে ধরার 
চেষ্টা হয়েছে। দীর্ঘ বারে' বছবু ধরে যে সণ মন্দির দেখেছি বার বার, ষেলব 
গান শুনেছি, যে সব শিল্পনিদর্শন মুগ্ধ করেছে, চেগুলিকেই প্রবন্ধের আকারে 
দেখাতে ও শেনাতে চেয়েছি। এই দেখা শোনার পাল! যে এখানেই শেষ 
হল তানয়। আমার দেখ! শোনার কাজে, গবেষণার নীতি নিয়মের মধ্য 
বাদের সাচাযা পেয়েছি তাদের সকলকে পুনরায় সরুতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। গ্রন্থ 
প্রকাশের প্রাক্কালে সশ্রন্ধ প্রণাম জানিয়ে বাখি বাকুডা-প্রেমিক শ্রীযুক্ত অমিয় 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রুধুক্ত মাণিকলাল সিংহকে | আর ম্মরণ করি সেই 
কিশোবী মেয়েটিকে, দাকণ খবাগ্ন পুডতে থাকা দ্বারকেশ্র নদ ও ধুধু মাঠ 
পার হয়ে যাদের দাওয়ায় টঠে দাড়া, না ঈাভাতে, যে ছুটে গিয়ে একঘটি জল 
৪ একট গুভ এনে দিয়ে বাচিয়েছিল এই লেখককে । নাম তার জানা হয়নি। 
কিন্ধ তার চোখের সেই বাকুল উদ্বেগ ও সমস্ত হাদয় দিয়ে সেবা করার ইচ্ছা 
আমি মাজও ভুগতে পারিনি । সেবাডীব ভিতর থেকে তার মাকে ডেকে 
এনেছি স, আমাকে তালাষ্ট মেলে দিয়েছিল বসবার জন্য, নিমন্ত্রণ করেছিল দুপুরে 
তাঁদের বাডীতে খাবার জন্য । কিন্তু আমি বেশিক্ষণ বসতে বা দাড়াতে পাৰিনি। 
ধরাপাটেব পথেষ্ শ্বধু নয়, বারবার এমন করে অযাচিত মহ সাহাযা ও সেবা 
ধাদের কাছে পেয়েছি তীর!আমার দ্বিতীয় জন্মস্থান বাকুড়ার প্রিয় মান্ধষ। এই 
গ্রন্থের প্রতিটি শবের সঙ্গে তদের স্মৃতি অক্ষয় হয়ে রইলো । বাকুভার গ্রাম 
পথে পথে এমনি করে ঘুরতে ঘুখন্টে কন মানব দেখেছি। এই গ্রন্থ শ্তধুশু 
প্রবন্ধ গ্রন্থ নয়, মানবতীর্থের পরিচয়ও এব মধো লুকিয়ে আছে। আমার্দের এই 
গ্রন্থ যদি স্বধীজনকে, সৌন্দর্য পিপাস্থ পথিককে, বাকুড়ায় টেনে আনতে পাবে 
তবেই আমাদের শ্রষ সার্থক হবে। 

আমার ছাত্র শ্রীমান দুর্গ দত্ত বিতিন্ন সময়ে ফিল্ড ওয়ার্কের কাজে আমাকে 
আত্তরিক সাতাযা করেছে, সঙ্গ দিয়েছে। পাওুলিপি তৈরীর ক্ষেতে আমার 


সহকর্মী অধ্যাপিকা মনা চট্টোপাধ্যায় ও অগ্র্গ্রতিম শীযুক ছৃ'খগঞন 
বন্দোপাধ্যায় সাঁহাযা করেছেন। অনুজগ্রতিম অন্প মাহিন্দারের 
াস্তরিকতাও শ্মরণা। গ্রবন্ধগান পূর্বেই থে মব পর্জ পঞ্জিকা গ্রকাশিত 
হয়েছিল সেই লব পত্র পঞ্জিকার সম্পাদক নুহাদজনকে শ্রদ্ধা জানাই। দেশে 
বিদেশে আমীর যে দব গাঠক/পাঠিকা আাছেন তীদেন মকলেরই সুদদর জীবন, 
মঙ্গন ও সুখ কামন। করি। 


রবীন্দ্রনাথ সামস্ত 


সুচিপত্র 
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ভ্রম সংশোধন 


বাকুডা জেলার সাধীর« মান্রষের মুখেরু ভাষাকে বলে 'বাকৃডি? ভাষা, 
এই ভাষার উচ্চারণ ও ধ্বনিবৈশিষ্টায বৈজ্ঞানিক চিহ্ে তুলে ধরার স্বযোগ ৪ সমর্থ 
আমাদের নেই। তবু যতদূর সম্ভব উচ্চারণ-বৈশিশ্্য অট্রট রাখার চেষ্টা হয়েছে। 
তবে "শিল্পীর হাতের তাস? প্রবন্ধের 'নক্]া” শকটি সন্বদ্ধে কিছু বলার আছে। 
বাকুড়ায় বলে 'লকৃন? বা 'নকৃস”। কথাটি 'নক্সার অপত্রংশ , উচ্চার 
বৈচিত্র্যের মধ্যে না গিয়ে আমরা মূল শব্দটিকেই গ্রহণ করেছি। 

অনবধান বশভঃ যে সব বানান ভুল হয়েছে তার জন্য পাঠক সাধারণের 
কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে একটি সংশোধন তালিকা নিচে দিচ্ছি পৃষ্ঠা-সংখয| সচ-_ 

১৭ এ কাড়া বাগালি গেছে। পাতার পোঙাতে। জাতের বোঙার নামে। 
২০ এবং বামনে বিজ্ময়। ২১ হিরণ্যকশিপুর গান্রবর্ণ। ২৬ এ কাইটা ভালো 
ভাবে। ৩০ গঞ্জিফা তালের ১৪৪টি। ৩৯ এলাউ চুল করে পারা গুয়ালে 
প্রবেশে । গ্ুয়ালের ছাতায় যেবা। উড়া-বসস্ত রোগ। ৪৭ এক গুয়াল গরু 
ছিল। ৫) গ্রস্তাবনাকে বলে। ৫৫ কামিক্ষির আজ্ঞায়। ৫» আমি মধা- 


রাড়ের মান্য, | 
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পাচমুডার মৃৎশিল্পের শ্রেষ্ট নিদর্শন 





কারুকার্যময় মন্দিরস্তস্ত অযোধ্যার দশহর। উৎসব 


কথান্স্ড 
বাকুড়ার মাট মানুষ সংস্কৃতি 





জীবনকে সম্পূর্ণ করে পাবার আগ্রতেই সভাতার অগ্রগতি, সংস্কৃতির জন্ম। 
ংস্ক্ত ও সভ্যতার বৈশিষ্টাগুলি গভে ওঠে মাটির সঙ্গে ল্গ্রপরিবেশ ও 
আবহাওয়ার প্রভাবে । যেমন মাটি তেমনি ভার মান্তষ, তার সংস্কৃতি। মানুষ 
মাটির কাছ থেকে পায় তার প্রাণরস, সেই প্রাণরসের বিচিত্র সঞ্চয় তার 
সংস্কৃতিতে । তাই সেআনন্দে আনত হয়ে বলে_-“ও আমার দেশের মাটি 
তোমার পরে ঠেকাই মাথ।”। যুগেযুগে এ একই কথা বলে। 
বাকুডা জেলার অবস্থান মধ্যণাট়ে। গঙ্গাএ পশ্চিম উপকূল থেকে মানভূমের 
কোল পধন্ত র'ঢ অঞ্চলের বিস্তার । এই বিসভিতরাঢ় অঞ্চলের মাটির প্রকৃতি ও 
পণিচয় এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ভিন্নতর হয়ে গেছে। এক প্র'স্তে পলি 
সঞ্চিত উর্বর শশ্বাশ্তামলিমা, অন্যর্দকে কক্ষ শুষ্ক খরাপীড়িত ধূনরতা। বীকুড়া 
জেলার মোট আয়তন ৬৮৮১ কিপোমিটার। এই জেলার ভৌগোপিক অবস্থান 
২২৩৮৫০২৩৩৮৫ উন্নুর অক্ষরেখা এবং ৮৬৩৬-৮৭-৪৬ পূর্ব দ্রাঘিমারেখার 
মধাস্থলে। €জেল:টি দেখতে প্রায় জ্রিভুঞজাকৃতি। এই জেলার উত্তরে ও উত্তর- 
পূব বর্ধমান, দক্ষিণ-পূর্বে হুগপী, দাক্ষণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেল] । 
ভৃপ্রক্কাতর বোশষ্ট্য এই জেলাটিকে মোটামুটি তন ভাগে ভাগ করেছে। এক, 
উত্তর পঃশ্চমর পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিভাগ ছোটনাগপুবের মালভূমির 
অন্তর্গত। এই অঞ্চপেই আছে *৪০|মটার উচ্চতা বিশিষ্ শুশুনিয় পাহাড় এবং 
£৪৮ [খটাএ উচ্চহাবশিষ্ট বিহাীনাথ পাহাড়। ছুই, জেলার মধ্যবতা ভূমি 
ভাগ ধন্ধুব উচ্চাবচ, পাটারাহট পাথর দিয়ে গড়া, উপত্যক। সমস্িত। তিন, 
পৃৰাদকের বিষুটপুর-_বিশষ করে বর্ধমান প্রান্তিক দামোদর অধাষিত অঞ্চল 
পপিখাটিএ দ্বা9া গঠিত শিম্ন গা-স্ষত্ধ সমভ্মির অন্তর্গত। অন্যভাবে বলা যায়, 
লাপ ণাকুরে মাটি, 'নেইপিক? পাপমাটি ও দামোদর সমভূমি--এই তিন প্রকার 
ম্বত্তকা স্তরের দ্বারা বকুড়া জেলাণ অঙ্গ গঠিত হয়েছে। ইতিহাস নির্ভর 
বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা অন্থযায়ী "জেলা টর পশ্চিমাংশে প্রাচীন আক্িয়ান যুগের নীল 
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বাশি শিলা দেখা বায়। উত্তরাংশে এটেল মাটি ও অন্যজ্ঞ বেলেমাটি ও 
ল্যাটারাইট শ্রেণীর কাকবযুক্ত লাল মাটি দেখ যায় ।” 

বাকুড। জেলার আবহাওয়া শুফ ও উষ্ণ এহ জেলার জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য 
_গ্রীশ্ষকালে অতাধিক গরম, মাঝামাঝি রকমের বৃষ্টিপাত এবং সংক্ষিপ্ত 
শীতকাল। গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ তাপমান্ত্রার গড ৪৭" সেন্টিগ্রেড এবং শীতকালে 
সর্ববনিষ্ব গভ তাপমাজ্া ১২ সেন্টিগ্রেড। বাঁধিক্ বৃষ্টিপাতের গড ১৩০৪ মিঃ 
মিটার । এই বর্ষণের সবটাই প্রায় জুন থেকে পেপ্টেখর মাসের যধ্যে হয়ে থাকে । 

বাংলাদেশ নদীমাতৃক। বীকুড়াকেও সেই অর্থে নদীমাতৃক বলতে হম। 
কিন্তু বাকুডা। জেলার সব নর্দীই মাতার মত জনপদ ও জনজীবনকে লালন করে 
না। এই জেলার অধিকাংশ নদীই বধাকালীন জলরেখ1 ছাড়া বৎসরের 
অধিকাংশ সময়েই শুফথাকে। এখনে নদীগুলিব শুষ্কতা! বর্তমানে যতখানি 
প্রকট অতীতে অবশ্ঠ ততখানি ছিল না। দামোদর, দ্বারকেশ্বর, গন্ধেস্বরী, 
বোদাই, বিডাই, শিলাবতী, কংসাবতী, টভরুববাকী, তারাফেনী, জয়পগা, 
আমোদর, অর্কশা, ভাংবা, ধনকোডা, কুমাবী, বেবাই, শালী প্রভৃতি ছোটবড 
নদ্নদী বাকুডা জেলার নদীনাম তালিকার অন্তুরগত। তার মধো দায়োদবর, 
ছ্বারকেশ্বর, কংসাবতী ও শিলাবতীই প্রধান । 

হারকেশ্বর নদ পুরুলিয়া থেকে বাকুডা জেপায় প্রবেশ করেছে ছাতনা থানার 
দামুদা! গ্রাম দিয়ে। তারপর ওন্দা বিষুপুর কোতলপুরকে স্পর্শ করে প্রবেশ 
করেছে হগলী জেলায়। বাকুড়ায় এই নদীর গতিপথের ঠদর্থা ১০ মি. মি. । 
জ্বামোদর নদ প্র্ণাহিত হয়েছে বাকুভাব উত্তর সীমা ধরে। বিহারের রামগড় 
অঞ্চল থেকে বার হয়েছে এই নর্দ। বাকৃভায় প্রবেশ করেছে শালতোড়া 
থানায়। তারপর মেজিয়া, বড়জোড়া, সোনামুখী, পাজ্রসায়ের ও ইন্দাস 
থানার সীমা চিহ্কিত করে ৯০ কি.মি, প্রবাঠিত হয়েছে । অবশেষে বর্ধমান 
জেলায় প্রবেশ করেছে। বাকুডাবর অন্তর» শুর নগা পান্গাডের নিকটে গদ্ধেখরী 
নদীর উৎপত্তিস্বল। এই নদীটি পূর্ববাহিনী এবং দৈর্ঘ্য ৩২ কি. মি.। দ্বারকেশ্বর 
নদচির সঙ্গে গন্দেশ্বণী মিলিত হয়েছে তপোবন নামক স্থানের সান্নকটে, তপোখন 
ৰাকুড়1 শহরের একপার্্ে অবস্থিত। 

হারকেশ্ববের উপনদী বিডাই-ব্রীভাবতী । শালী ও বোদাই নামক নদী 
ছুটি দামোদরের উপনদী। শিলাই বা শিলাবতী নদী পুরুলিয়া থেকে উৎপন্ন হয়ে 
বাকুড়। জেলায় প্রবেশ করেছে ইন্দপুর থানায়। কংসাবতী বা কামাই বাকুড়ার 
আর একটি বড় নর্দী। পুরুপিয়1 থেকে এসে বাকুড়ায় প্রবেশ করেছে খাড়া 
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খানায়। তারপর রাইপুর অতিক্রম করে মেপ্দিনীপুরে প্রবেশ করেছে। 
আমোদর নামক ক্ষুদ্র নিব জন্ম জয়পুর খানায়। নদটি ২৭ কি. মি. দীর্ঘ । 
জয়পাণ্ড নদী শিলাবতী নদীর প্রধান উপনদী। কুমারী নামক নদীটি অস্থিক' 
নগরের কাছে কংসাবতীতে মিশেছে । 

এই জেলার মাঞ্জ দুটি নদী নর্দী-গুকল্পের অন্তর্গত হয়েছে- দামোদর ও 
কংসাবতী। দামোদর নদের উপর দুর্গাপুর জলাধার আর কংসাবতী নদীর 
উপর মুকুটমণিপুর জলাধার এই জেলার অল্প অংশই কৃষিসেচে সাহাযা করে। 
সেচ সহায়ক অনেকগুলি পুরানো খালও এই জেলায় আছে। যেগন শুঁভংকর 
ঈাড', আমজোড়, বাকাজোড, কালিঘাটা, পুবন্দর, মেজিয়া! বিল, অন্থবু পাঁজ, 
ফাপাখাল প্রভৃতি । তালবেড়িয়], বসবাজোড়, জুনকুড়িয়া, দিগবুকানালিও 
্মরণীয়। আর সারা বাকুড়া জেল জুডে ছড়িয়ে আছেঅজন্ম'বাধ'। “বাধ' 
অর্থ সুবৃহৎ জপাশয়। প্রাচীনকাল থেকেই উচ্চাবচ ও উপত্যকাময় বাকুড়। 
জেলার নানা স্থানে বাধ নির্মাণ করে বর্ধার জল ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে। 
এই জলাঁধারগুলিই এখানে 'বাধঃ নায়ে খ্যাত। শুধু মল্প রাজধানী বিষুপুবেই 
এই বকম একাধিক শ্বুহৎ্ বাধ আছে। হযেমন-_ লাল বাধ, যমুনাবাধ, পোকা! 
ৰাধ, শ্তামবাধ প্রভৃতি । 

বাকুডা জেলা এককালে 'জঙ্গপমহল? নামক খ্যাত অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল। 
জঙ্গলমহণের স্মৃতি আজও জাগকুক আছে। ঝাডখগ্ড থেকে আরম্ভ করে 
বীতভূম বর্ধমান পর্যন্ত বনভূমির একটানা অস্তিত্ব অবস্ত আজ আণ নেই। 
ৰাকুডা জেলায় মোট ভূ্মভাগের ২৭ শতাংশ বনাঞ্চল। এই বনাঞ্চল 
তেএটি রেঞ্জে বিওক্ত। যথা__বীকুড়া, বিষ্পুর, জয়পুর, সোনা মৃখী, বেলিয়া- 
তোড়, সারেঙ্গা, গঙ্গাজশঘ টি, বাণীবাধ, মটগোদা, খাতড়া, ইন্দপুর, 
তাপভাংরা, শালতোড়া প্রভৃত। শালই প্রধান বনবৃক্ষ। তাছাড়া আছে 
পলাশ, পরপি, ভভক, শিধা, মহুয়া, ভালাই, স্থচ!কূলতা, কেঁদ, পিয়াশাল, 
বয়ড়া, আশন, মূর্গ।, শিমৃল, অজ্জুন, আমলকী, বাবলা, নিম, কদম, সেগুন 
গ্রভৃতি। জেলার খবাপ্রবণ ভূমিভাগে আম, জাম, কাঠাল, খেজুর, তাল, ৰাশ 
প্রভৃতিও লক্ষণীয় বৃক্ষ । হদানীং শিশু, আকাশমণি, ইউক্যালিপটাস প্রভৃতি 
গাছও প্রচুর জন্মাচ্ছে। 

বাকুড়ার বনঞ্চলে ও পাহাড় অঞ্চলে বন্যপ্রাণীর আধিক্য না থাকলেও 
চিতাবাঘ, নেকড়ে, হায়ন?, চিতাবিড়ালঃ ভালুক, বন্যশুকর, বন্বকুকুর, হাতি, 
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হরিণ প্রভৃতি দেখ! যায়। রানীবাধ ঝিলিমিলি অঞ্চলে প্রায় প্রতি বছর বন্ধ 
হাতির পাল আমে । পার্্ববর্তা মযুরভঞ্গ থেকে মাদে। এছাড়াও আছে গৃহপালিত 
মহিষ, গরু, বিড়াল, ছাগন, শুকর প্রভৃতি । পাখীদের মধ্যে সাধা:ণ সব রকম 
পাথীই এখানে দেখা যায়। তাছাড়া সোনামুখীর জঙ্গলে মযুব দেখ যায়। 
বর্তমানে কংসাবতী জলাধারে বিদেশাগত পবিষায়ী পাখীদের দেখ। যাচ্ছে 
শীতকালে। 


ছুই. 

জেলার নাম বাকুডা। বীকুড়া জেলার পত্তন হযেছে মাক্জর একশ বছর 
আগে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ বাকুডা জেলার শতব্ষ পূর্তি বসর। একশ বছর 
আগে এই জেলার নাম ছিল পশ্চিম বর্ধমান । ১৮৮১ গ্রীক বাকুড়! 
শহরের নামে জেলাটির নামকরণ করা হয়। বীকুড়া বর্তমানে জেলার স্ঘর 
শহরু। মল্ল রাজাদের আমলে বা মধাযুগে এই জেলা প্রধানত: মল্লভূম, সামস্ততৃম 
নামে পরিচিত ছিল । বাকুড়া জেলার প্রায় সমস্ত মংশ, বীরভূম ও মেদিনীপুর 
ও পুকুলিয়ার অংশ বিশেষ ছিল “জঙ্গলমতল” | জঙ্গলমহপ বিস্তৃত ছিল 
ছোটনাগ্পুর পর্যন্ত। 

“বাকুড়া? নামকরণ বিষয়ে নানা পণগুন্েব নানা মনূ। লৌকিক দেবতা 
বা ধর্ম ঠাকুর “বাকুড়া বায় নামক দেবভার নামে নাম হয়েছে বাকুডা। মল্লর'জ 
বীর হাশ্থিরের এক পুজ্রের নাম ছিল বীকুড়া। তার অধীনে পড়েছিল যে অঞ্চল 
সেই অঞ্চলের নাম রাখা হয় বকুডা-এমন মতও শোনাযায়। স্যাণীয় সর্দার 
বঙ্কু রায়ের নামাভসাবে “বাকুডা”_ এ মত কেউ কেউ পোষণ করেছেন। আব 
একটি মত স্মরণীয়_সদরু শহরের সন্িকটে বিখ্যাত এভেশ্বর নামঞ্চ মন্দিরের 
অত্যন্তবস্থ এক্ষেশ্বর শিবল্্গিটি বাকাভ!বে অবস্থিত, তা জন্য এস্বাণের না 
বাকুড়া। 

ভাষাতানত্বিক বিচার ও করা হয়েছে। বাকু+ডা-বীকুডা। বক্র-্বাকা১৮ 
বাকু। শ্রেষ্ঠ অর্থে অথবা সংরক্ষিত স্বানার্ধে ডা । বুদ অর্থেও ডা । কোপ 
অথবা মুণ্ড ভাষায় “গুড়া” বা “ড়, শব্দের অর্থ বাড়ী অথবা বাড়ীর সমষ্টি। অন্য 
সাবেও বিচার বিশ্লেষণ কর হয়েছে--“বাকুড়া অনাধ ভাষার শব নয়। সংস্কৃত 
বক্র" পৌক থেকে উৎপন্ন £বঙ্ক' “বস্কিম' (শ্বতোণনাসিকাভবন ) ার্দরার্থক উ- 
প্রত্যয় যোগে 'বাকু" অর্থ শ্ররষ্চ। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাবায় স্বাধিক ট--টক 
প্রত্যয় থেকে জাত 'ড়।' প্রত্যয় যোগে বাকুড়া শব্দের উৎপত্তি।” 


[ পাচ ] 


বাকুড়: শহরের ভৌগলিক অবস্থানের দিকে দৃষ্টি দিয়ে নামকরণের তাৎপর্ধটি 
কেউ কেউ বিষ্লেঘণ করতে চেয়েছেন। বকেড়া শহরটি ব্বীপ বিশেষ। 
হ্বারকেশ্বর ও গন্দেখবরী--এই ছুটি নদীর সঙ্গমস্থলে বাকুড়া শহরটি অবস্থিত। 
এককালে এই শহরের ভূমিভাগ ছিল জলাভূমি । উক্ত ছুই নদীর পলিসঞ্চয়ে 
ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে উচ্চ স্বলভূমি। নদীর বাকের চরভূমি এবং চাষের 
বড থণ্ডের জমিকে “বাকুডি' বলে। আদিবাসীদের উচ্চবণে “বাকুড়ি' হয়েছে 
ৰাকুডি” তার থেকে এসেছে বাকৃড়ি বাবাকুড়া। নদীর “বাক? থেকেও 'বাকুড়া? 
শবটি আসতে পারে । একদিকে রাজগ্রাম, অন্যদিকে এক্তেশ্বর-_এর মধ্য দিয়ে 
প্রবাহিত ছারকেশ্বর নদের বাকে বাকুড1 শহরের অবস্থান । নদীর বাকের 
“বাক” এবং “ওডা+ (বাসস্থান বা গৃহলমষ্টি অর্থে) মিলে 'ৰাকুড়।)। 


তিন, 


বাকুড' জেলা বাঢ় অঞ্চলের মধ্যমশি। নানা সংস্কৃতির মিলনক্ষেভ্র এই 
মধ্য রাড়। বেদ পুরাণ কথিত অশ্বর জাতিদের বাসস্থান এই বা অঞ্চল। এই 
জেঙাতেও প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নিদর্শন আবিদ হয়েছে। আবিষ্কৃত 
হয়েছে শুশুনয়া পাগাড় অঞ্চলে, ছান্দাড অঞ্চলে । 

নঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌবাষ্ট্র মগধ-_এই সব স্বাননাম বিভাগের আগে-পরে 
আরও নামবিভাগ ঘটেছে। যথা-_পৃণ্ড, বঙ্গ, রা, স্মহ্ধ প্রভৃতি। সাধারঘ 
ভাবে বল! যায়, গঙ্গ। নদীর পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশ বাঢ়। অবিভক্ত বাংলার 
উত্তর ভাঁগের নাম পৃণ্ড, বরেজ্র ও গৌড়। আব পর্ব অংশে ছিল বঙ্গ, বঙ্গাল, 
হবিকেল, সমতট প্রভৃতি নামবিভীগ । বাট অঞ্চস বিভক্ত তয়েছিল-_দুই ভাগে 
_বজ্জভূমি ও স্বব্বভূমি। বজ্জভূমি অর্থাৎ ব্রভূমি, পাথুরে মাটির দেশ। এই 
অনার্ধ অধ্যুষিত রাঁঢ় অঞ্চলে আর্ষীকরণের ছারা ধীবে ধীরে কয়েক শতাব্বী ধরে 
যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে ত: মূলতঃ যৌথ সংস্কৃতি বামিশ্র সংস্কতি। এখানে 
লোক সংস্কৃতি বা অভিজাত সংস্কৃতি নামক কোন জল-অচল পৃথক সংস্কৃতি নেউ। 
এই ভাবেই যাঁরা পরাজিত হয়েছিল অতীত কালে, রাষত্রিক বা সামাজিক কারণে, 
তারাই জয়ী হয়েছে এক নবসংস্কতির হষ্টিবিশ্বে। বা তথ। বাকুডা সাংস্কত্তিক 
অভিনবন্ধে আজও প্রাণবন্ত। বীকুড়ায় সেই আদি অতিনবস্থ এখনে! বন্ুল 
পরিমাণে অটুট আছে, কারণ এই রাঙামাটির দেশে, মাকড়] পাথরের দেশে, 


| ছয় ] 


শাল মহলের দেশে, ছুরস্ত যাস্ত্রিক সভ্যতার স্পর্শ আজও তেমন করে ঘটেনি। 

অবশ্য একথা কখনই বলা যায় না যে বাঁকুড়া জেলার ত্রিভুজারুতি 
সীমানার মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সংস্কৃতিধারা গডে উঠেছিল । বাকুড়ার সংস্কতি 
ম্বলতঃ মধ্য রাড়ের সংস্কৃতি। বাঁকুড়া সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী মিল তাই পরুলিয়। 
বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলার সংস্কৃতির। অবশ্ত এও সত্য, নিছক বাকুড় জেলার 
আয়তনের শীমা.রখার মধ্যে সংস্কৃতি পরিচয় অস্থেষণের একটি সানন্দ সংযত 
সার্থকতা আছে। তা খণ্ড হলেও অখণ্ড মহিমায় মহিমান্থিত। 

ভঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মশায় বলেছেন_-“ব* প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক 
বুগেও যে বাংলায় মন্ুষ্তের বসতি ছিল প্ররত্বপ্রস্তর, নব্য প্রস্তর এবং তাত্রযুগের অস্ত্- 
শত্র হইতে তাহা জানাযায়। সম্ভবন্তঃ কোল, শৰব, পুপিন্দ, হাডি, ডোম, 
চণ্ডাল প্রভৃতি জাতির পূর্বপুকষেরাই ছিল বাংলার আদিম অধিবামী। ইহাদের 
লাধারণ সংজ্ঞা নিষাদ জাতি । হুহারা প্রধানত: কৃষিকার্ধ দ্বারা জীবনধারধ 
করিত। আরও কয়েকটি জাতি বঙ্গদেশে বাস কারত_হহাঁদের ভাষ। ছিল 
জবড় ও ব্রহ্ষতিব্বতীয়। ইহাদের পরে অপেক্ষাক্ত উন্নততর সভ্যতার 
অধিকারী একশ্রেণীর পোক বাংলাদেশে বাম করে। ইহাদের সহিত পরবর্তী- 
কালে আর্ধদের মিশ্রণের ফলেই বর্তমান বাঙালী জাতির উৎপাত্ত হইয়াছে, 
ইহাই প্রচ্পত মত। মস্তিষ্কের গঠন প্রণাপী অন্ুলাবে বিচার করিয়া দেখা 
গিরাছে যে বাংলার নকল শ্রেণীব হিন্দুরাই প্রশস্ত শির ( [18০19 ০০091) 9110 ) 
কিন্ত আধাবর্তের অন্যান্ত হিন্দুগণ দীর্ঘশির (190190179067179116 )”। অন্ত- 
দিকে, কেবল মান্ত্র বাকুড়া জেলার প্রত্ুতাত্বিক এতিহ্থ ধারার বিবরণ দিতে গিয়ে 
শ্রবৃক্ত মাণিকলাল পিংহ বশেন_-“এ্রাতহাপক যুগে মহাবীরের চরণ চিহ্ন 
অন্রসরণ করিয়া আধ সংস্কৃতি জৈন ধর্মের বাহনে এই রাঢ়ভূমিতে প্রবেশ করিয়! 
সার্ধ-ছিলহআ্র বৎসর ধরিয়। জোয়ার ভাটার নিয়মে এ জেলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রকে 
প্লাবিত করিয়াছে । কিন্ধু তাশহারও পৃবে মানব সংস্কৃতির উষ্ লগ্মের অন্ফুট 
আগোকে, মানবের অস্ফুট কাকলিতে বীকু'়ার বৃদ্ধতূমি যে একদিন জাগিয়। 
ভঠিয়াছিল তাহার প্রমাণ সারা জেলায়, বিশেষত: কাপাই, কুমারী আর 
স্বারকেশ্বরের উপত্যকায় মুদ্রভ, শুশুনিয়ার বয়োপ্রাচীন প্রস্তর-পঞ্চরে উদগত 
এবং বাঁঢের উপভাবায় প্রতিধ্বনিত। মানবের আদিমতম জীবন সংগ্রামের প্রযত্ 
প্রয়াদের স্ম্পষ্ট চিহ্ু জেলার কাসাই, ছারকেশ্বর উপত্যকার হাজার হাজার 
গ্রত্থাশ্মর, ক্ষু্রাশ্মর আমুধে বর্তমান ।” 


[ সাত ] 


হরপ্লার পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক কালে বাকুড়া-মেদিনীপুর-পুরুলিয়ায় ছে 
এক অনার্ধ সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল তা আজ আঁর অস্বীকার করা যায় না। 
১৮৬৭ শ্রীষ্ঠাৰ থেকে খোভাখুভি করে বাকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রস্তর নিশ্সিত 
নানাবিধ আফুধ, কুঠার, কর্তবী, পাষাণচক্র, ছেদক প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে 
লক্ষণীয় পরিমাণে । 00999: 170910 08160:6 বা ভাত্রাশ্মর যুগের আমুধ- 
নিদর্শন গ্রভৃত পরিমাণে পাওয়৷ গেছে বাকুড়া জেলার সীমান্তবর্তী মেদিনীপুরের 
অন্তর্গত গড়বেতা থানার আগুইবনী গ্রামে। এ ধরণের নিদর্শন বীকুড়ার 
জামবেদ] বা ভূঙশহর নিকটবর্তী অভব গ্রাম থেকেও পাওয়া গেছে। বাকুড়ার 
ভিহর গ্রামে পাওয়া গেছে তামার মালাদানা, পিতলের বাল, চুড়ি, আংটি. কষ 
ও লোহিত কোৌলাপ প্রভৃতি । মৎস্যজীবী শিকারী মান্ষের বাসস্থান হিসাৰে 
এন অঞ্চলকে চিহ্ছিত করেছে এই সব নিকর্শন। দক্ষিণ ভারত থেকে লাগত 
এই সব মানুষে] প্র!গৈতিহ্ঠাসক যুগে হয়তো হবারকেশত কাপাই শিলাই 
দামোদর অধাষিত অঞ্চলে বসতি শ্যাপন করেছিল। আজও এই সব অঞ্চলে 
লায়েক, খয়বা, মাঝি বাগ্দী, কেঅট, ধীবর প্রভৃতি জাতির মানুষের প্রাচ্রধ 
লক্ষ্য করা যায়। 

জৈন তীথংক্ব ম্রাবীর “কেবলজ্ঞান” লাভ করবার পূর্বে কিছুদিন প্রাচ্য- 
দেশের শব্বভূমি, ল'ঢ ও বজ্জভূমি প্রভৃনি অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেছিলেন। রাড 
অঞ্চসের অধিবাসী£1 ছিল রূঢ় স্বভাব । তারা জৈন মহাবীরের দিকে কুকুৰ 
গেলিখ়ে দিয়েছিল । মহাবীরের আবির্ভাব কাল খৃষ্টপূর্ব ৫৪*-৪৬৮ অন্দ। জৈন 
অহাগ্রস্থ 'আচারকঙ্গ স্থৃত্ী অন্রযায়ী বলা যায়, আজ থেকে আড়াই হাজার বছৰ 
আগে আধ সভাতা বা অঞ্চলে প্রবেশাধিকার না পেলেও ধীবে ধীরে প্রতিকূলতা 
অতিক্রম করে পরবতীকালে প্রথম আধ-প্রতিভূ জৈন তীথংকরদের প্রচার কার্ধ 
এই অঞ্চলে সফল হয়েছিল। বাঁঢ ভূখণ্ডে এই জৈন প্রভাৰ অষ্টম নবম শতাব্ধী 
পর্ষন্ত অট্রট ছিল। বীণুভা জেলায় জৈন ধর্মের জীবস্ত প্রভাব প্রতিক্রিয়া ছিল 
প্রায় দেড হাজাব বছর। বাকুডা জেলার অদুরবতী পরেশনাথ পাহাড ছিজ 
জন সাধকদের 'সমেত শিখর” । এই পাহাড়েব বিভিন্ন চুড়ায় ধাযনরত প্রায় ২০ 
জন জৈন তীর্ঘংকর সিছ্িলাভ করেন। তারা তারপর ধর্মগ্রচার মানসে দামোদর, 
কংসাবতী, দ্বারকেশ্বর, শীলাবতী গ্রভৃতি নদীপথে নেষে আসেন বাঢ় অঞ্চলেন 
সধ্যমণি বাকুড়া জেলাতেও। এই সব নদীতীরে জৈন তীর্থের, জৈন অধ্যুষণের 
গ্রদ্বচিনগুলি আজও অজন্র পরিমাণে বিভ্তমান। রেখ দেউলে, শিলামুত্তিতে মেই 
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চিহ্ন চিনে নিতে কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয় না, জৈন গ্রত্বপ্রাচূর্য এত অধিক। 
ৰাকুড়া জেলার এক্তেশ্বর, বহুলাড়া, ধরাপাট, হাড়মাপড়া, অস্থিকানগর, চিৎগিরি, 
€চয়াদ1, বরকোনাঃ কেন্দুয়া, দেউলভিড়া, গে:কুল, পরেশনাথ. শালতোড়, ওন্দ1, 
ইন্দপুর, কেচন্। প্রভৃতি গ্রামে জন অধুাষণের প্রমাণ চিহৃগ্রপ সংখ্যাতীতত 
প্রাচর্যে বিদ্যমান । ইন্দপুর থানার ভাগাইডিহ] গ্রামে খনন কার্ধের মাধ্যমে 
আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে তাও জৈন সংস্কৃতির প্রমাণ বহন করছে। শালতোড়। 
গ্রামের সন্নিকটে 'শরাবক” বা “সরাক" শ্রেণীর মানদ্ষর বাঁস। শ্রাবক১শরাবক 
-পরাকরা জৈন। বাকুড়া জেলা জুড়ে বহু জৈন মতি বাবা ভৈরব, কাঁল ভৈরব, 
ৰাঘাহুট বোডা খাদারাণী, মনসা, এমন কি কালীমুত্তি দ্পেও পৃজিত হচ্ছেন । 
টন ধর্ম-নংস্কতির নিদর্শনের প্রাচুর্ষের তুলনায় বাকুড়ায় বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কৃতির 
চিহ্ন নিতাস্তই অল্প। বিশুদ্ধ বৌদ্ধ মৃত্তি, বৌদ্ধ তাস্কর্ষ ও বৌদ্ধ পুবাকীর্তির এই 
্বল্লতা বিল্মর় জাগায়। ভীনযান, মহ্াধান, বশ্রধান প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মের 
পরিবর্তনের ধারাটি কি তাবে ঠিন্দু-ব্রা্ষণ। ধর্মের সঙ্গে মিলেমিশে গেছে, বৌদ্ধতন্তর 
ও শাক্ততত্ত্রের মূল ও মৌল উপার্দান কতখানি অভিন্ন, সে প্রসঙ্গে ৪ পণ্ডিতের 
নান। উপাদেয় আলোচনা করেছেন। গৌতম বুদ্ধ ভাবত পরিক্র*! করেছিলেন, 
বাড় অঞ্চলেও বিহার করেছিলেন, বৌদ্ধগ্রস্থে দে সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে। 
বাকুভায় ভিহর-জস্তা অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কণ্তির পীঠন্বান গডে উঠেছিঙ্গ 
মৌর্যপৃর্ব যুগে । ছান্দাড-বেলিয়াতে.ড় অঞ্চলেও বৌদ্ধ অপাষণের চিহ্ন বর্তমান । 
ছান্দাুড়র “জঙ্গান্শিনি” নামক গ্রামদেরী প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধমান্ত্রর 'জন্বলদেব*, 
যিনি ছিলেন ধনৈশ্ব-র্ব দেবতা । পাঁচাল গ্রামের চুণগ্ডামিনিও ণৌক্ধদেণী। ডিহব 
পরিমণ্ডলে নানা সময়ে খনন কাধের ফলে বৌদন্ধনিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। 
একাধিক বৃদ্ধ মুঠ্ঠেও পাওয়া গিয়েছিল পৃর্বে। বৌদ্ধনন্ত্রে আব এক দেবী 
রাঁউৎখণ্ডের “জগৎ গৌরী? । বৈতাল গ্রামের 'ঝগডাইশিনি বৌদ্ধ দেবাংশ 
অর্থাৎ দেয়াপী। এইট ধরনের সিনি-অস্তিক দেবদেবী বাকুড়ায় প্রচুর। কয়েকটি 
গ্রাম নামে জস্তা ( অজস্তা), অবনটিকা (অবস্থিকা) এবং কয়েকটি পদবীতে__ 
রক্ষিত, দত্ত, পাল, দে, পাঁপিত, সিংহ, নন্দী, মিত্র, কুত্ু গ্রভৃচিতে বৌদ্ধ স্বৃতি 
আজও বিদ্যমান । বাকুড়ার শুশুনিয়া নামক পাহাঁডটির নামকরণ করেছিলেন 
হয়তো! বৌদ্ধরা । বৌদ্ধ শব্দ 'সংন্মমারো* থেকে এসেছে শুশ্তনিয়া। “শুশু নিয়া, 
নামটি গ্রাম ও স্থাননাম ছিলাবেও বাকুড়ার নানা অঞ্চলে পাওয়া যায়। শুশ্তণিক্ষা 
পাহাড় বৌদ্ধ ধর্ধের পীঠস্থান ছিল, এঁতিহাপিকদের এই অভিমত উপেক্ষণীয় নয়। 
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এ পর্বতগাজে র।জা চন্্রবর্মার শিসাপিপিটি আদিতে হয়তো] বৌদ্ধ'পপি ছিন। 
জশুনিয়ার নিকটবর্তী কটবা গ্রামের 'সেনাপতি” পদবীধাবী অধিবাসীর1 বৌদ্ধ- 
ধর্মাবল্বী। পোনামুখী শহরের দেবী স্থবমুখীর মন্দিরে একটি বুদ্ধমৃতি আছে, 
আর একটি বুদ্ধমুর্তি ছিল জগ্পপুবের একটি গাছের তলায়। 
ব!কুড়ায় জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কতর প্রভাব প্রতিপত্তি মতে। হিন্দু-্রাক্ষণ্য 
ধর্মের নানা শাখার সংপ্রসারণও ধীরে ধীরে ঘটেছিল অবধারিত গতিতে । জৈন- 
বৌদ্ধ ধর্মসংস্কৃতির অমোঘ স্বাক্ষরের মতো ব্রাঙ্গণ্য সংস্কৃতির স্বাক্ষরও এখানে 
সবম্পষ্ট। শুশুনিয়া পর্ব তগাত্রের শিলালিপিটি আবিষ্কারের দ্বারা! জান1 গেল, কি 
ভাবে বাকুড়ার জনজীবন বাঁজকীয় স্থযোগ সামর্থের মাধামে বিষু্বান্থদেব ৪1- 
এর দ্ববর] অনুরত্িত হয়েছিল। মতাস্ানের মৌর্যলিপিটি আবিষ্কারের আগে 
পণ্ডিতদের ধারণ। ছিল, শুশুনিয়ার প্রত্রপিপিটিই বঙ্গদেশের প্রাচীনতম পিপি। 
লিপিটি ব্র্দীলিপি এবং ভাষা সংস্কৃত। শ্ুস্তনিয়ার পিপিটিতে খোঁদিত আছে-_ 
পুঙ্ক'ণাধিপতে মহাবাজ শ্রীসিজ্যবর্মণ: 
পৃত্রন্য মহারাজ শ্রীচন্ত্রবর্মণঃ কত: 
চক্রত্বামিনঃ দাসাগ্রেণতি সৃষ্ট; 
সিংহবর্মণের পুত্র চন্দ্রবর্মণ। পুষ্রর্ণার অপিপতি। চত্রুস্বামীর দাসর্ঘের 
অগ্রগণা। বিশেষ কোন কীতি উত্দর্গ করপেন। চক্রসম্বামী অর্থাৎ বিষুঃ। 
বিষু-উপাসক ছিলেন রাজা চন্্রবর্ম। বাজা যেখানে বিষুপূজারী, প্রঙ্জারাও 
সেখানে বিষুসুজারী ছিলেন নিঃসন্দেহে । 'অবণা সংকুল শুস্তনিয়ায় খনন কার্ধের 
ফলে প্রাগৈ'তহাপিক নিদর্শন যেমম মিলেছে তেমনি পরিচিত প্রাচীন ইতিহাসের 
নিদশণও এইভাবে মিললো । পুষ্বর্ণণ এখন 'পোখবুনা” নামে পরিচিত বাকুড়ার 
একটি বিশেষ গ্রামাঞ্চল। এই গ্রাম থেকেও একাধিক বিষুমৃতি পাওয়া গেছে। 
দামোদর নদ ওদ্বারকেশ্বর নদের মধাবরতী অঞ্চল থেকেই বাকুডার অধিকাংশ 
বিষুমুঠি আবিষ্কৃত হয়েছে। 
বাকুভায় বিষু-বাহ্দেব মুতির প্রাচুর্য এট সত্য প্রমাণ করে যে এখানে 
ব্রাহ্মণা সংস্কৃতির নির্ভরযোগ্য প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল, যেমন পরবতীকাল্ বিস্তৃত 
হয়েছিল শৈব ০৪1৮ ও গোঁড়ীয় বৈষ্ণব ০এ1৫-এর প্রভাব । খুষ্টায় তৃতীয়-চতুখ 
শতক থেকে বাকুড়া তথ] মধা রাঁঢে বিষ্ণ-বাস্থদেব পূজার প্রচলন হয়েছিল। 
জৈন-বৌদ্ধ প্রভাবেও সে প্রভাব মুছে যায় নি। জৈন-বৌদ্ধ প্রভাব লুপ্ত হবার 
পর বিষু-বান্থদেব ০এ1৮এর পুনর্জগরণ ঘটে । শৈব ০এ1৮এর ক্ষেজ্েও একই 
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অভিমত প্রযোজ্য । €জন ও বৌদ্ধ মুত্তিগুলিকে ব্রাঙ্মণা ধর্মনংস্কৃতি কি ভাৰে 
আত্মস্থ করেছে এবং কব্তে চেষ্টা করেছে তাব বনু উদাহরণ বাকুডায় সব্বজ্র। 
খ্ীয় ষোড়শ শতকে চৈতন্ত-প্রবর্তিত বাধাকৃ্ণ ০৪1৫ পূর্ববর্তী বিষু। ০এ]-এর 
সঙ্গে মিপি5 হয়। শ্রীনবাদ আচার্ধের বিষুণপুরে আগমন ও মল্পরাঁজ বীর 
হান্বিবের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বাকুড়া তথা মল্পভূমিভে নতুন সংস্কৃতির 
জোয়ার এসেছিল। খুষ্টাগ তৃতীয্ব-চতুর্থ শতক থেকে সগ্তদশ-অষ্ট(দশ-উনবিংশ 
শতক পর্ধন্থ ব্রাহ্মণা ধর্মপংস্কতির দুর্বার আোতধা”] শুধু আর্য সমাজকেই 
পরিপুঈ করেছিল তা নয়, অনার্ধ বা আদিবাশী সমাজে. মধোও নবপ্রাণেও ও 
প্রেরণার সঞ্চার করেছিল। বড়ু চণ্ডীদাদের 'শ্ররুষ্ণকীর্তন, কাব্য থেকে 
উপজাতি '্রধর্মী সম্প্রদায় পর্যন্ত ধর্ম ও জনগোঠীব ইা*হাস পাঠ করলে বোঝা 
যাবে বৈষ্ণব ০10 এখনও কতখানি সজীব হযে আছে। 

বিষু-বাম্থদেবের শয়ান ও দণ্ডায়মান মৃতির সংখ্যা বাকুড়ায কম নষ। 
এক্তেশ্ববের শিবমন্দির প্রাঙ্গনের দ্বাদশভুজ ও সগ্রনাগছত্র সমন্বিত লোকেশ্বর 
বিষুমুণ্ঠি উল্লেখযোগ্য । এই মুতিটি এখন “খাদারাণী” নামে পূজা পাচ্ছে। 
ধরাপাটের বেখদেউলের আবাপবে বু ব হী সা একটি বিফুমুত্তি আছে। 
আর এখানের একটি জন তীর্থংকর মুতিকে কিভাবে বিষ্মুতিতে কূপাস্তবিত 
করার চেষ্টা হুয়ছিপ তার কথা বলেছি পরুবশী একটি নিবদ্ধে। বাসপছেবপুর ও 
বাধানগবের বিষু্মুতি, বন্ুলাভার শয়ান বিষুমুঠি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-_ 
বিষ্ণুপুর শাখার অনন্ভশায়ন বিষ্ুমুতি, বিহারীনাথের দ্বাদশভুঙ্জ লোকেশ্খর 
বিষুংতি ধারা দেখেছেন তারাই একাধানে ভক্তিতে ও ভাম্বর্ককলাসৌন্দর্থে 
অভিভূত ভবেন। 

শিব ও কুদ্র দেবতাকে ভারতবধের আর্ধ ৪ অনার্ধ ধর্চিস্তার নিয়ামক বলা 
ষায়। কোথাও বা তিশি প্িঙ্ষকূপী। সিন্ধু উপতাক্ার পিঙ্-গ্রতীক শিব, 
বেদের কুদ্রদেবতা, আগমাস্ত শৈব সম্প্রদায়, কাঁপালিক কালামুখ অধোরপন্থী 
শৈনসম্প্রদায়, হরগৌরী এবং গোরীপট্র, রব ও নটরাজের যতি, মহাকাল ও 
বক মৃত প্রভৃতির স্ত্র ধরে বাকুড়ার শৈবক্ষেত্রগুপি অন্বেষণ ও পর্ধটন করলে 
গেখ! যাবে যে বাকুড়া জেলাতে শৈবধর্সের অনন্ত গ্রমার ঘটেছিল । তুলনা- 
যুলক তাবে এই জেলাতেও শিবমন্দিরের সংখ্যা বেশি । এক্তেশ্বর, বন্প্লাডা, 
স্তিহর, বিহারীনাথ, শলদা, দেউলভিড1, কাস্তোড়, ভাটরা প্রভৃতি বাকুড় জেলার 
বিখ্যাত শৈবক্ষেত্র পে আজও পরিচিহ্িত হয়ে আছে। স্মরণীয় মোলবনায 


[ এগার ] 


মৌলেশ্বর শিব, ওন্দার দৃগ্ধেশ্বর শিব। ছাঁতনার সন্নিকটে দেউলভিড়া ও 
পাত্রসায়বের 'সন্গিকটে কাস্তোড়ে আছে দক্ষিণ ভারতীয় পরিকল্পনার অনুসারী 
নটবাজ মুর্তি। কান্তোড়ের নটবাজ মুতিটি খুষ্টীয় নবম শতাব্দীর পরের নয়। 
শালদায় আছে দুটি বৃহদ্দাকার শিবপিঙ্গ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-_বিষুপুর 
শাখাতেও সংগৃহীত হয়েছে অনেকগুলি শিবমুতি। ভৈরব বা মহাকাল নাষে 
প্রচলিত বাকুড়া জেলার অসংখা মূর্তি মূলত: জৈন তীর্থংকর মৃতিগুলিকে শৈৰ 
সংস্কৃতির দ্বারা স্বায়ত্ব করে নেওয়ার উদ্ণারুণ বহন করছে। শৈব মৃতির মতে 
শক্তিমৃতিও বাকুড়া জেলায় কম নয়। নারিচার সর্বমক্গলা মন্দিরের ঢটি অষ্টভূজ| 
সহিষমর্দিনী, আটবাইচগ্তী গ্রামের অষ্টভুজ1 ( দশভুজা? ) চামুণ্ডা মৃঠি, বিষুপুরের 
স্ময়ী মৃতি, বহুলাডার দশভুজ। মহিষগন্দিনী মুর্তি প্রদঙ্গক্রমে ন্মণীয়। 

বাধা কৃষ্ণ বাকুড়ারগ প্রাণের দেবতা। বৃন্দাবন থেকে নবদ্বীপে প্রেরিত 
ভারানো পুথিপত্রের অন্বেষণে বৈষ্বাচার্ধ শ্রনিবাস মা প্রভু দিষুপুবে এসে 
পৌছোলেন, মল্লরাজ দরবারে ভাগবত পাঠ করলেন, শ্রেষ্ঠ মল্লাস্নীনাঁথ বীর 
হাস্বিরকে টবষ্ণব ধর্মে দীক্ষা! দিলেন । বাধারুষ্ণ ০016-এব জয়যাত্রা শুরু হল 
ৰাকুভা-বিষণপুবে । বুন্দাবানর অন্তকরুণে স্বাপন করা হল্‌ গুপ-বৃন্দীবন। 
সল্রাধিক বৈষ্ণব পুথি রচিত এবং অনূদিত হপ। নিগিত হ” সহম্রীধিক 
রেখদেউল, চালা মন্দির, রত্ব মন্দর। শুধু বিষ্ণুপুর তীর্থক্ষে টি.» পরিভ্রমণ 
কণপে বোঝা যায় একটি নতুন ধর্ম-অভিযান, মানব জীবনের প্রতিটি স্তবে, 
প্রতিটি আচারে সংস্কারে, চাক ও কারুশিল্প সটিতে আতখানলি কলাপৌন্দার্র 
আবেগ পঞ্চার করতে পারে, কতখানি আনন্দের উত্দার ঘটাছে পারে । 1706 
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শুধু বিষ্ণু শিব বাঁণাক নয়, রামায়ণ সংস্কতি ও রাম ০০1-এর নিদর্শ নও 
ৰাকুড়ায় কম নয়। বাকুভায় মহাভারতের তেমন প্রভাব পড়েনি, কিন্ত 
রামায়ণের প্রভাবে জনজীবন, লোৌকসাহিতা, লোকউৎমব এখানে অনেকাংশে 
নিয়ন্ত্রিত হয়। মন্দির টেরাঁকোটায়, রামায়ণ কথকথায়, গিন্লীপালন উত্সবে, 
রাবণ কাটা উৎসবে, ভাছু ও তুষু গানে, কিছুটা ছৌনৃত্যে, রানযাজায়, ঈ1ওতালী 
গানে, সর্বোপরি বামায়ণ অন্তবাদে এই রাম ০৪1 এখনও জীবস্ত হয়ে আছে 
ৰাকুড়া জেলায়। কৃন্তিবানী বামায়ণের মতই এখানে বিষুপুবী রামায়ণ ও 
জগৎবামী রামায়ণের সবশেষ প্রচলন আছে এবং এই ছটি বামায়ণের অন্তবার্দক- 
রচয়িতা বাকুডাব সম্ভান। পু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-বিষুপুর শাখাতেই নয়, 
ব।কুভার গ্র!মে গঞ্জে বু পরিবাঁবেই এখনো বছ রামায়ণ পঁথি স"বক্ষিত অথবা 
অবহেলিত হয়ে পডে আছে। 

অবশেষে মুদপমান ধর্ত সংস্ক্ত ও খৃষ্টান ধর্ম সংস্কৃতির কথাও বলতে 
হয়। নবাব আমলে বা মোঘল আমলে মল্লরাজারা প্রায় স্বাধীন বাজ রূপেই 
একটানা রাজা শাসন করে গেছেন। তবু পীর-দরগা বাকূডাতেও কম নয়, 
মুদলমান ধর্জাবলম্বী জনসংখাও কম নয়। ইউবোপীপ় মিশনারীদের আগমনী 
বার্তা বাকুড়ায় পৌচেছিল, গত শতাবীতে। বাকুড1 শহর ও সারেঙ্গা অঞ্চলে 
থু্টান জনগোঠীর বিশেষ সমাবেশ ঘটেছে। এ জেলায় বিদেশ খ্রষ্টান 
মিশনারীদের কার্ষকলাপ আচার অনুষ্ঠান এখনো! ভালো! ভাবেই চলছে। 
বাঁকুড়া! জেপায় মুপলমান জনদংখা। ৭৩০*৭ এবং খৃষ্টান ২*৯*--১৯১৩ খুঠাবের 
লোকগণন। অনুযায়ী । 


| তের ] 


এমনি করেই শঙ মান্থষের ধারা এই বাঢ় মধ্যমণি বাকুড়ায় শতাব্দীতে 
শভাববীতে এপে মিলিত হয়েছিল এবং অনার্য আদিবামী জনজীবন ও লোক- 
দংস্ক,তএ সঙ্গে নানা মেপবন্ধনে বাধ।1 পড়ে নান। রূপে ব্ূপবান হয়ে উঠেছিল। 


চার, 


১৯১৩ খুষ্টাবধের লোক গণনার হিসাবে দেখ। গেছে বর্তম!ন বাকুড়া জেলার 
মোট পোক লংখ্যার শতকরা ৪২ ভাগ আধিবাস। উপজাতি ও হিন্দু সমাজভুক্ত 
তফপিলী সম্প্রণায়। অথাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধক্ক আরিবাশী ও 
তফপিশী। এই জনবিভাগের খুব বেশি হেরফের যে ১৯১৬ সালের জনগণনায় 
দেখা গেছে তামনে করার কোন কারণ নেই। ১৯১৭ সালের জনগণনায় 
বাকুড়াব মোট জনমংখ্যা ছিল ১৬৬৪৫১৩ জন, ১৯২০ সালে দেই সংখা বার্ধত 
হয়ে হয়েছে ২০৩১০৩৯ জন। তার মধ্যে শুধু আদবালী ২০৮৭৩৫ জন | 

প্রায় অর্ধ সংখ্যক জনগে।চীর উচ্চ ব্রাঙ্মণ্য সংস্কৃতর সঙ্গে অপর অর্ধ সংখ্যক 
জনগোঠীর লোক সংস্ক্তির মিপন ক্ষেত্র ঠিসাবে বকুড়ার সংস্কাত সন্তা বৈশষ্টযে 
ও বৈচিত্র পূর্ণ । তবু সশীক্ষাস্ত্রে দেখা গেছে বাকুডার সংস্কঠ মূলত: লোক- 
সংস্কাত. কারণ মধা যুগে এ অঞ্চলে শ্বাধিবাসী ও তফ্সলী মানুষের সংখ্য! 
অনেক বেশি ছিল। বঙমানে সভ্য ও 'শক্ষত মানুষের শাগমন ব!কুডায় বেশি 
ঘটছে। মধাযুগে তফাশপী খা আদিবাসীদের কোন কেন দপবাগেী রাজ্য 
রাজধানী স্থাপন করেছে, বাকুড়। সংস্কৃতর নয়ামক হয়েউঠেছে। মল্পরাজ বা 
গোপরাজ, ধধপবাজ বা সামস্তরাজদের জীবনোঁ্হাস পড়লে বে'ঝাযায় তারা 
বিশ্বদ্ধ মার্ষবক্তের অধিকার? ছিলেন না। 

বতমানে বাকুড়, জেলায় এক'দকে তেমন ব্রক্ষণদের *₹ংখা স্বাধিক 
অন্যদিকে তেমনি বাউবীদের সংখ্যা সবাধিক। বাকুডা গেজোটয়ারের ভাষায় 
£[3)01155 016 0176 03050 1)11000009,, বাউবী, ভূমজ, হাড়, ডোম, খয়রা, 
শুড়ি, বাগদি, মুচি, সবর, মাহাতো, সবাক, মাপ, কোঁড়া, হো, সা ওভাল, 
মাছাশী, কোল, মুণ্ডা, খেড়িয়। প্রভৃতি জনগো্ীর মধো বাউরীব'ই উচ্চবর্ণ হিন্দু 
জনগোঠীর অতি নিকটে আলতে পেরেছে। আমরা বলি-_-'আসতেও 
বাউরী, যেতেও বাউবী'। জন্মের সময় বাউখ্রী, মৃত্যুর সময়েও বাউনীদের 
প্রয়োজন আজও হিন্দু সমাজে বিশেষ ভাবে অন্তত হয়। বাউবীদেব্ও শ্রেণী- 


[ চৌদ্ধ ] 


বিভাগ আছে। প্রধানতঃ আটটি বিভাগ । এদের নান! পরবের মধ্যে ভাদু ও 
তুষু বিখ্যাত। 

ইংরাজ আমলে ভূমিজ সম্প্রদায়ের হারাই জঙ্গলমহলে চুয়াড বিদ্রোহ 
সংঘটিত হয়েছিল। এরা বাউদ্ীদ্দের ধরমপূজ1 এবং সাঁওতালদের জাছিব পৃজ। 
করে, এরা যেমন গ্রাম দেবতার উপাসক তেষনি কালীরও উপাসক। ইন 
পরব, ছাতা পরব, করম উত্সবে এব! ব্রক্ষণ পবোহিত" নিয়োগ করে। 

বাকুভার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯ ভাগ সাওতাল। সীওতালরা 
মোটামুটি বারোটি উপবিভাগে বিভক্ত । মাঝি, মু, কিসকু, সোরেণ, টুডু, 
মাঙি, হেমত্রম, হাসা, বাস্কে প্রভৃতি উপবিভাগ। এদের সুর্ধদেবতা শিউবোশ, 
পর্ব ভদদেবতা মারাংবুরু । এদের জাহেব এরা, শিব তুর্গা। পরগণাবোঙা এদের 
আর এক দেবতা । এদের মাঝি সম্প্রদায় অনেক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ প,রোহতদের 
ভেকে পূজা করায়। হিন্দুদের যেমন পবিজ্ঞ নদী গঙ্গা, এদের তেমনি দামোদব। 
বাদনা, ধরম, এখান্‌, বাহা, সিম্জন, দীসাই, সেহরাই, নাইকি, নাউকাই, ভীর 
বেধা এদের পরব ও উত্সব । এদের সাংস্কৃতিক জীবনের অনেকখানি জুড়ে 
আছে এই সব পবব বা উত্সব । 

কোডা উপজাতি হচ্ছে বাকুড়ার 001: 19:6650 901901861077,. এনা 
শিব দুর্গা ও কালীব উপাসনাও করে। এককালে এদের একটা নিজস্ব ভাষা 
ছিল, কিন্তু এখন অধিকাংশ কোড়া উপজাতির মানষ বাংলায় কথ! বলে। 
প্রস্তর ও মুণণ্ডতকা খননে এর] ওস্তাদ | পাহাড় এদেব প্রধান দেবতা । এবা 
প্রস্তর লিঙ্গের পূজা করে । মাল বা মল্প জাতি ভূষণপ্রিয়, যোদ্ধা, কুন্থমশিল্পী 
এবং মালাঞ্চার। এদেরই একশ্রেণী পটুয়া। মাহাতোরা নিজেদের ক্ষত্রিয় মমে 
করে, যেখন বাগব্দিরাও শপিজেদের পারচয় দিতে চায় বর্গ বাধাগ্রক্ষন্তিয় বলে। 
মাহ।তে। ও কুমিরের বাসস্থান এহ জেপায় প্রধানতঃ বাণীবাধ,.ব্রাইপুর, খাতড়া 
থানায় বেশি। এদের ভাষা বাংলা । বঢ় ম, গেরোয়া, আসনপাট, কিয়াসিনি 


এদের দেবতা । ভাছু, তুযু, ছাতা, জিতা, মনলা, করম প্রভৃতি মাহাতে। 
সন্প্রদায়েও প্রিয় ও শিশিঞ্ক পুজা ও উত্দব । 


সমস্ত শ্রেণীর আদিবাপী ও তফদিপী উপজাতির পরিচয় ন। নিয়েও দেখা 
যাঁয়। শাদা ভাষা ও সংস্কৃতি কেমন করে এই সব ভূমিপগ্ন মানবগোচীকেও 
আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছে । অন্যদিকে এদের ভাষা ভাব উৎসব পার্ণ কেমন 
করে সত্য শহবরগগ্র মানবগে।ঠীকেও প্রভাবিত করেছে । আমরা পূর্বেই বলেছি, 
বাকুড়ার সংস্কৃতি, বাকুড়ার জনজীবনের মতো, চিশ্র পঞ্ছতিতে গড়ে উঠেছে। 


[ পনের ] 


পাচ. 

পৃথিবীর ঘে কোন প্রাস্তেই হোক না কেন, থে কোন মানৰগোষ্ঠীর নিজন্ব 
লাঠিত্য ও সংস্কৃতি থাকে । সে সাহিত্য সংস্কতি কোথাও এই্বরশালী, কোথাও 
ৰা! রিক্ত ক্ষীণ অপূর্ণ । বাকুড়া জেলার জনগোষ্ঠী কোন সীমানাবন্ধ ব্বতন্ত 
জনগোঠী নয়। তবু এখানের ভূমিপ্রকূতি, নিসরগপ্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির মধ্যে 
এমন এক বৈশিষ্ট্য বর্তমান, যার ফলশ্রুতি হিসাবে বঙ্গদেশের লাম্গ্রক এতি্‌- 
চেতনা থেকে একে পৃথকভাবে চিনে নিতে অস্থবিধা হয় না। পূর্বেই বলেছি, 
এখানে 'ফোকলোবু; অর্থাৎ পোৌঁকযান বাপোকসংস্কৃতি বলে কোন নিছক ও 
নি:সঙ্গ সংস্কৃতি নেই। খ্রপদ্দী বা অতিজাত সংস্কৃতির সঙ্গে লোকসংস্কৃতি এখানে 
এমনই ওত:প্রোত ভাবে জড়িত যেঢই ভিন্ন সংস্কৃতি বা সাছিতাকে আলাদ। 
আপাদ1 ভাবে চিনে নেবার কোন সুবিধা স্থুযোগ নেই। 

আমরা সাহিতোর কথাই প্রথমে বলি। বামায়ণ কি দরবারী সাহিত্যেন্ 
নমূন1 মাত? বাল্সীক রামায়ণ অথবা কৃত্তিবাশী রামায়ণ কতখানি দরবারী 
লাহিত্য নমুনা বহন করছে? আম] জানি প্রচপিত লোককথাকে লিখিত 
সাহিত্যের সংযমী ব্ূপ দিয়েছিলেন বাল্সীক। বাকুড়ার জগত্বামী রামায়ণ 
অথবা বিষুণপুপী রামায়ণ মূল বাল্মীকি বামায়ণের অস্ধ অনুপারক নয়। এহ দুই 
রামায়ণ আসরে অংশে অংশে যখন গীত ও ব্যাখাত হয়, তখন বোঝা ধায় ন। 
যে এর কোন্‌ প্রান্ত পর্যন্ত অতিজাত সাহিতোর ধারক আএ কোন্‌ গ্রাস্ত থেকেই 
বাএদের লোকসাহিত্য ত্বঙাব গঠিত হয়েছে। বাকুড়ায় ধমমঙ্গল ও মনসা- 
মঙ্গলের বহুল গ্রচলন। মধ্াযুগীয় এই সাহিত্য ধারাটি এখনও বেগবান গিতে 
প্রবাহিত হয়ে চলেছে ব]কুড়ার মানসলোকে। চণ্ভীমঙ্লের আগএও এখানে 
বসে। মনলামঙ্গলের আলএ ব।কুড। বিষুপুরের মতো। শহরে, বাকুড়ার ছোট 
বড় গ্রামে গঞ্জে সার] বছর ধরে বাএবার বশে । বৈষ্ণবধর্ে টিশেষ ভাবে অধুযুষিত 
ৰাকুড়া জেলায় মল্লাবনশীনাথদদের কল্যাণপ্রভাব লুপ্ত হয়ে যাবার প€ও খৈষ্ণব 
পদ্দগান, পাল! কীতন, নামকীত্তন আজও সবন্ঞ অসীম আবেগে অন্থবাগে শীত 
হয়। অথাৎ শহর থেকে গ্রাম, সামস্ত রাজসতা থেকে বাউী সাওতাপ সমাজ, 
লর্বজ কমবেশি একই সাহিত্যধার। প্রবাহিত হয়ে চপেছে। এই অবস্থায় এখানে 
ঞ্রুপদী সাহিত্য ও লোকসাহিত্যের বিভাজন বেখাটি দেখতে চাওয়। বাতুলভা 
মাজ। বিষুপুরের মন্দির টেরাকোট। ও পাচমুড়ার মাটির হাতি ঘোড়া, বগলাৰ 
চোকরা ও পিতপের রথ, বেলেতো?ড়র পট ওযামিশী রায়ের চিত্রশিল্প, বনু 


[ ষোল ] 


চণ্তীদাসের শ্রকৃষ্ণকীর্তন ও রাজা বীর হান্িরের পদাীবলী--কোন্টিকে আমরা 
লোকসংস্কতি আখ্য! দেবো আব কোন্টিকেই বলবে অভিজাত সংস্কৃতির নমুনা? 
এর কোন পরিচ্ছন্ন উত্তর নেই। বাকুড়ার সংস্কৃতি এই ছুয়ের সমাহাবে জাত 
আবং এই দুয়ের সমান আকুতিতে সপ্তরীবিত। এবং লোক-সংস্কৃতির গুণ-পবিমাণ 
বাকুড়ার় বেশি। বাকুড়ার সংস্কৃতি মিশ্র সংস্কৃতি হলেও মূলত: লোকসংস্কৃতি। 

লোকসাহিত্যের মৌল ধর্ম যেমন তেনি বাকুডা1' লোকসা'হত্যও মূলতঃ 
গেয়। গানের আকারে, গানের জন্যই এগুলি রচিত। মনসার গন, ঝাপান 
গান, ধৈষ্ব পদ, বাউল ষংগীত, পটগান, রামায়ণ গান, ভাছ ও তুষু, ঝুমুর, 
কোয়াল গান, গিত্নীপালনের গান. বালক বালিকাদের গান, ইদ পরবের গান, 
হোলির গান, বিবাহ সংগীত, ছাদপেটানোর গান, হাপু গন, মাহুতের গ'ন-_ এ 
সবই প্রথমে গান অর্থৎ গেয় তারপর ইদানীংকালে পাঠ্য । মনসাযাত্র! ও 
কেষ্টঘাত্রার চলও এখানে খুব। লোকসার্হত্যের এই ছুটি নাটকীয় দিকও 
মূলতঃ গীতিনির্ভর, অপরাধী । সংলাপের সামান্য বাধন দিয়ে গানের ধাণায় 
আনান করানোর স্থযোগ নিতেই এগুলি রচিত হয়। বাকুড়'য় নৃ্য- ভর পোক- 
সাহিত্যের ধারাও বতমান। চৌনাচ ব।কুভাতেও টি ছু আছ, ০জলার দ'ক্ষণ 
প্রাস্তে। খে১টি নাচ, কাঠি নাচ, পাতা নাচ গুভৃতির হুল £চল্ন এ দেলায়। 
ভাত বাতুষু গানের সঙ্গে নাও চলে কখনো কখনো । ঝুমুব নাচ গানেরও 
প্রচলন আছে। আর আছে '“বুলবুপি' নাচ; একদল মেয়ে বাধা সাজে, অন্য 
দল ছেলে কৃষ্ণ সাজে, বাদ্ি বাজন। সহযে'গে শাচ ও গান চলে। 

গন পয়, অথচ মনসামঙ্গল ও ঝ(পানের সঙ্গেযুক্ত আছে অমর সপশ্ম্ত। 
বিষ টদ্যচদর ক:%। সাপের মন্ত্রের পাশাপাশি ভূত পেত ডা'কপী ১ম্ত্র৪ অনেক 
আছে। জপপড়।, তেলপড়া, ভনপড়া, ধু্াপডার চস্ত্রগ্তা”ও গসঙ্গক্রমে ম্মরণীয়। 
বাকুড়া জেপায় প্রবাদ-প্রবচনও স্থপ্রচুর। খনার বচন বা শুশংকণীও আ.ছ। 
বাকুড়ার শুতংকণীর গরিমা বিশেষভাবে স্মরণীয় । খিফুঞপুবের বাজারা অংকবিদ 
শভংকরদের এককালে টিশেষ মর্যাদা দিতেন । যথারীতি হেদাপি ও ছেলে 
ভুলানো ছড়াতেও এ জেলা বিশিষ্ট স্থানাধিকারী। 

আর আছেলগোককথা ও লোককাহিশী। এগুলি গেয় নয়, নয় কবিতার 
আকারে প্রচারিত। মান্থষের মুখে মুখে কঙতশত কঠিশী যে ছড়িয়ে আছে 
তার মীমাসংখ্যা নেই। যেমন আদি মল্লবাজের উৎপাত, জঞ্প1গ। ও শিপাবতী 


নদী, দামোদর ও শালী নদী, পরকুলের তুষু মেলা, বিষুপুরের মদনমোহন ও 


[ সতের ] 


দলক্লাদল কামান, ছাতনার বামী চণ্তীদাস, ছান্দীরের বোথ পুকুর, বিষুপুরের 
সর্বমঙ্গলা প্রভৃতি বিষয়ে এক বা একাধিক লোককাছিনী মুখে মুখে প্রচলিত 
আছে। এমন কি কোনটি বা পুথি পত্রে লিখিত আছে। শুধু তাই নয়, বণকুডা 
জেলার প্রায় প্রতিটি বিখ্যাত মন্দিরকে ঘিবরেও এক একটি কাঞ্িনী প্রচ্পিত 
আছে। যেমন হাড়মাসড়ার রেখদেউল, ধরাপাটের ন্যাংটো শ্যামঠাদেরু 
মন্দির, সোনাতোপলের দেউল, ভিহবেব ফাভেশ্বর মন্দির, অযোধ্যার মনসা 
মন্দির, এক্কেশ্বর শিব মন্দির যেখানেই যান নাকেন একটু গুৎন্থক্য প্রকাশ 
করলেই এক একটি কাহিনী শুনতে পাবেন মন্দির সম্বন্ধে বা মন্দিরের দেবতা 
সন্বদ্ধে। দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা নিয়েও অজন্্র কাহিনী, যেমন ছাতনার বাশুলীকে 
নিয়ে, প্রচলিত আছে। এই মব কাহিনীর সঙ্ষে বগী আক্রমণের যোগ 
কখনও কখনও উল্লিখিত হয়েছে । তারই সাক্ষ্ে এদের মধ্বে যে এঁতিহা! লক 
উপার্দান-সত্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না। 

মার আছে জাতপাতের কাহিনী, ০85 16£61)- বিবাহ বাসবে বা শ্রীচ্ধ- 
আসবে প্রাচীন প্রবীণ মান্থযেরা নিজ নিজ জাত উৎপত্তির কথা বলেন। 
সাওতালন্দের জাতউত্পত্তির কাহিনী, 'অনেকটা] বাইবেলের আদম-ইভের 
কাহিনীর মতো। আর আছে 'বরাতকথা?। গ্রামের বুদ্বৃদ্ধা, কিশোর কিশোবী, 
বালক বালিকাদের সমবেত আপরে রাতের বেলা “বাতকথা” বলার নিয়ম। 
এইসব রাতকথা একাধারে গল্পের সৌন্দর্জগতের দরজা যেমন খুলে দেয় 
তেমনি উপন্দেশামৃতের পসরাও বহন করে। তবে রাতকথায় বাস্তব সমাজের 
উপাদান আনেক বেশি। এর মধ্যে হেয়ালি ব্যবহারের বীতিও আছে। 

ব্রতকথার গ্রচলন কোন্‌ দেশে নেই? বাকুডা জেলাতেও ব্রতকথার 
ধারাপ্রবাহ অটুট ভাবে চলছে। শেয়াল-শকুনি, বা, ইতু, পুন্ভিগুকৃর, ভাজো, 
জিতাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতের যেমন বিশেষ মাচা অনুষ্ঠান আছে তেমনি আছে 
“কথা” । এক একটি ব্রতকে কেন্দ্র করে একবা একাধিক কাহিনী আছে। 
বাকুড়ায় বঠীব্রতের প্রচলন সর্বাধিক | 


এই বিপুল লোকগান ও লোককধার পাশাপাশি আছে সীাগুতালী গান ও 
স্সাওতালী লোককথা। একদিকে বাংলা তাষ। অন্যদিকে এ্ীগুতালী ভাষা_-এই 
ছুই ভাষার যধো এখানে প্রতিযোগিতা নেই, সহযোগিতা আছে। বাকুড়ার 
নিজন্ব যে শবষাসভার তার প্রতিও পণ্ডিত ও গবেষকদের দৃষ্টি আরুষ্ট হয়েছে। 
বাকুড়ার মৌথিক ও লৌকিক শবাবলীর বিজ্ঞান-সম্মত সংগ্রহ করলে বাংল! 
ভাবার সমৃদ্ধির নতুন পরিধি চোখে পড়বে। 


[ আঠাব্স 1 


ছয়, 

নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তকে হন্দর করে তোলার সাধনা মান্তষের সহজাত 
সাধনা । এর সঙ্গে আর্বিক দিকটার যোগ যতখানি আছে তার থেকে অনেক 
বেশি আছে মনের যোগ। শিল্প ও সৌন্দর্ষবোধের যোগ । থেতে শুতে, চলায় 
ফেবায়, সংরক্ষণে, প্রীতি আদান গ্রদ্গানে, অবকাশ যাপনে, ভক্তি নিবেদনে, জন্ম 
লাতে ও মৃত্য সময়ে সামাজিক মানুষের যে সব তব্যের ব্যবহার প্রয়োজন হয়, 
সেই সবদ্রবোর চারুত্ব সম্পাদনের সাধনায় পিছিষে “নই বাকুড়া জেলা। এই 
জেলার মৃৎশিল্প, রেশম ও কার্পাল শিল্প, পিত্তল ও কাস শিল্প, দাকশিল্প, প্রস্তর 
শিল্প, শংখ শিল্প, লৌহ" শিল্প গ্রভৃ'ত স্বানীয় মহিমা যেমন বহন করছে তেমনি 
আবিশ্বের লোকশিল্পপ্রেমী মান্তষের আনোরগ্রন করতেও সমর্থ তয়েছে। 
ভালোবাসা চাকরুত্ব দেয় জীবনকে । ভালোবাসাও স্পর্শে সৌন্দধময় চারত্ব দেবারু 
জন্য যুগ যুগ ধরে কত শিল্পী কত প্রকারের উপার্দান গ্রহণ করেছে, তার সীমা- 
সংখা] নেই। গ্রহণ করা হয়েছে শিছক বস্ত, বস্তর সঙ্গে মিশেছে রঙ, কখনে! 
বা শৈত্য বা তাপ, কখনে] শুধুই খোদাই কারে তুলে ধরা হয়েছে বূপশ্রী। 

বাকৃভার মৃতৎ্শিল্পের শ্রেষ্ট নিদশন পে'ভামাটির ঘোডা, তাতি, মনসার চালি, 
মনসার বারি, কাখে পুত কোলে পুত মষ্টী ঠাকক্ণ, প্রতিমার মুখ, বোঁঙা হাতি, 
ছাইদানী, বাইপন মুি বাষাড, গক্মী সরা, লক্ষ্মী ভাড় ইত্যার্দি। বাকুড়ায় যে 
অজ্জশ্র অনণবছা মন্দ্কি টেরাক্োটার নিপশন আছে, তার শিল্পীগোষ্ঠী এখন সম্পূর্ণ 
লুগ্ধু কেন লোপ পেলো, কেমন কতে লোপ পেলো, দে আলোচন।য় ন। 
গিয়েও বলা যায়, এই অভিজ্ঞতা গভী৫ বেদনার যে মল্লপরাজাদের কাল শেষ 
হবার সঙ্গে সঙ্গে মন্দির স্বথপাত ও মন্দি-টবাকে টা শিল্পীদের অবলুপ্জি ঘখটেছে। 
বতমানে মুখ্শি'ল্লব গরিমায় শ্রে্গ পঁস্মুডাপ কালো হাতি ও পাল বাকালো! 
ঘোডা। ভধর্বগ্রীব, স্থির পদ, ঢৎ কর্ণ হ্ুহ্গপচ্ভ, স্থির অথচ চকিত গাতর 
আমেজ নিখে দাড়িয়ে থাকা লাল না পলো পঙর ধোডাগুলি বিশ্মত কনে, মুগ্ধ 
কবে, প্রশ্ন গাগায়। ক্ষুত্র ও অবৃহৎ শালা আকাবেহ ঘোডান্থলি তৈরী হয়। 
এই ঘোভার খ্যাতি বিশ্ববাপী। 74১১11528 টন] ৮ তারা) ৮ ৭ 
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50512 ০ 105 0710... তথ্যের সামান্য কু তুল থাকলেও লেখক পাঁচমুভা ও 
রাজগ্রামের খবর যে রাখেন তা! বোঝ যাঁয় এবং এও বোঝা যায় বাকুড়ার 
ঘোডা এখন জেপার পরিধি পাব হয়ে দিকদিগস্ভে ছুটছে । টেরাকোটা খোড়া 
শুধু পঁচমুড়াতেই হয় না, হয় বাকুড়া জেলার রাঁজগ্রাম, স্যান্দরা, ০সানাম্থী, 
মুবলু, কেয়াবত্তী প্রভৃতি অঞ্চলেও। এই সব ঘোভার গঠনগত স্বানিক বৈশিষ্ট্য 
আছে, বৈচিত্র্য আছে। তার মধ্যে বাজগ্রামের ঘোডা অনেকটা স্থুল কিস 
বলিষ্ঠ । ্তান্দরার ঘোডা সৌথী” ও স্ম্মলংকৃত। শুধু কল।সৌন্র্ষের পিপাসা 
মেটানোবু জন্যই নয়, দেবস্থানে মানত করার জন্য কোটি কোটি রকমারি সাইজে 
আদিম গুহাশিল্পের আদলে চাটির ঘোডা এ জেলার সর্বত্র কমবেশি তৈরী হয়। 
এই মব ঘোড়া শল্ের আবম কবেজানা ন্ইই। 

পাচমুডার আর একটি গৌববের জিনিষ মাটির শংখ। যেমন পৌধীন, 
তেমান কার্ধকরী ও কারিগরী জ্ঞানে পরাকাষ্ঠা বহন করছে। পীচমুড়ার কালো 
রঙের বুহদাকার স্কুল মাটির ভাতিও নয়নলোভন। পাঁচমুভার স্থববুহৎ্ মনলাব 
চাপি যিনি না দেখেছেন তিনি মৃৎ্শিল্পের বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য দর্শন করলেও তার 
অভিজ্ঞতা অনেকখান অপূর্ণ থেকে যাবে । দেবী মনসার মন্দিরে যে সব মাটির 
ঘটে করে জল ভরে বাখা হয়, মনসাসিজ পাতা সহ, সেগুলিকে বলে মনসার 
“বাবি,। সর্পফণাযুক্ত এই ঘটগ্ুলি ভারি সুন্দর। মুৎশিল্পের আর একটি 
শাখা, দেওয়ালে টাডিজে রাখার জন্য দেবদেবীর মুখ, সাধারণ নরনারীব মুখ, প্ত 
পাথী প্রভৃতি এখানেও তৈতীহয়। তবে সেগুলির বর্ণরঞ্জিত গুণগণরমা খুব সুক্মম 
নয় । বাকুড়ার মাটির থালাবাটি, কুজেো, কলসী, হাড়ি, পাই, টালি, খোল, 
জলনালিও কারিগরী রুতিত্ব বহন কণছে। 

পিতল ও কাসা শিল্পের জয়জয়কার এখনো বাকুড়া বিষুপুর সোনাম্ধী 
থেকে মিলিয়ে যায় নি। বাকুড়া জেলার পিত্তল শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি আজ 
পরিণত হয়েছে প্রত্ববস্ততে-__-সেগুলি পিস্তলের রথ । কাককাধময় ও পৌরাণিক 
চালাই চিত্রসমস্থিত এই রথগুলি ধারা বাকুড়া শহরে, বিষুপুরে, অযোধ্যা বা 
নভরায়, ঝাটিপাহাড়ীতে দেখেছেন তারাই বিম্ময়তাঁডত আনন্দে দোলায়িত 
হবেন। বিপুণ অথ, অনবদ্য কারিগবী জ্ঞান, নিপুণ শিল্পবোধের সমম্থয় ঘটেছিল 


[ কুড়ি ] 


এই সব বখেবর নির্মাণ কার্ধে। এর অনেকগুলিই এখনো বাস্তায় বার হয় বিশেষ 
দেবপূজ। উপলক্ষে বা রথের মেলা উৎসবে । এখন খাল বাটি গেলাস গামল? 
ঘটি গাড় তৈরীর হাত এ ধরণের মহাকাবিিক পৌন্দরধ কৃষ্টি করতে পারে না। 
অবশ্য কাল। পিতল সরম্‌ শিল্পস্থান হিসাবে বাকুড়া, বিষুপুব, সোনামুখ্ী ছাড।ও 
পাত্রপায়ের, কেঞ্জাকুড়া, অধোধ্যা, লশ্্ীসাগর, মদনমোহনপুর গ্রত্ৃতি আজও 
স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রসঙ্গক্রমে ঢোকরা শিল্পের কথাও বলতে হয়। বাকুভা 
শহরের সন্সিকটে বিগনা গ্রামে ঢোকর] শিল্পীদের একটি বন্তি জাছে। এজেব 
নিথ্রিভ শিল্পসস্ভার নিঃসন্দেহে মনোমুগ্ধকর । 

বাকুভা জেলার গ্রামে গঞ্জে অরণ্যে পর্বতে প্রান্তরে নদীতীরে অসংখ্য 
পাথবের মূর্তি ছড়ানো আছে। এগুলির মধ্যে জৈন তীর্ৎকর ও জৈন দেবদেবীর 
মূর্তি, সুর্য শিব বা তৈরব মূর্তি, রাধারুষ্ঃ কালী দুর্গা, গণেশ বা ষক্ষঘক্ষিনী 
মুর্তিরই প্রাধান্ত । আর আছে শিবলিঙ্গ । লবষ্ট যে ক্টিপাথবেবর তৈরী তা নয়। 
বাকুড়া জেলায় ভালো পাখর নেই। তাই এসব মৃর্তকলাব সবগুলি যে 
বখকুভ়াব প্রাচীন শিল্প নিদর্শন বহন করছে ভাও নয়। আবার এ সিদ্ধান্ত ঠিক 
নয় ঘে এ সব মূর্তিমালার সবই বঙ্গদেশের বাবে থেকে আনীত । বেশ কিছু 
মূর্তি আবার মাকৃড পাথবে নিমিভ নানা মন্দিবের বহির্গাজে ও অন্দিব অভাস্করে 
সংযোজিত ও লংরক্ষিত হয়ে আছে। বর্তমানে আশুনিযুা! পাতাড অঞ্চলে 
পাথরের হাতি ঘোড়া, ফুলদানী, ধূপদানী, থাল। বাটি, ছাইদানী ও অন্য জীনজন্ভর 
মৃর্তি তরী হুচ্ছে। প্রস্তর শিল্পে বাকুভার বূপজ্ঞান এখন অনেক কষে গেছে। 

দারুশিল্পের নিদর্শনগ ছড়িয়ে আছে মন্দিরে মন্দিরে । কাঠের পৌর 
নিতাই, মুন্সী মুর্তি, জগন্ধাত্রী, বাধাকুষ্ণ। বাম সারদা প্রতৃতি মুর্তি বাকুডায় 
কম নয়। কাঠের পৃতৃলগ্খ তৈবী হয় অজন্র পরিমাণে । গামার ও ০েঞ্জন 
কাঠের পালিশ করা রুঙও করা! কাঠের দেবদেবী মুর্তি, এালস্রিনিয়াষের নকশা 
কাটা তাজ দেওয়া কাঠের ঘোড়া তৈরী হচ্ছে বাকুডা শহবে । মাটিৰ ঘোড়ার 
থেকে এই কাঠের ঘোড়াগুলির স্থায্রিত্ব অধিক, তাষ্ট কাঠের ঘোডভাব প্রতি 
শিল্প বুসিকদের আগ্রহ বিশেষ ভাবে দেখা দিয়েছে । তক্ষণ শিল্পের প্রাচীন 
নিদর্শন বাকুডা জেলায় গুকতছাবরে, দেবমন্দিরে বু চালের কাঠামোয়, 
কাঠের বুথে--কোথায় কোথায় দেখত দে এব ২৬ তান্গিক। 
দিয়েছেন তারাপদ সাতরা মশায় কারু হে সমন ৬ রঃ 
গ্রন্থে। অবস্ঠ হুগলী জেলার শ ্রীপুবের র্গামগুদ 
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[ একুশ ] 


অত্যাশ্চ্য কাঠের কাজের নমুনা আছে তার তুল্য কোন নিদর্শন ব'কুডা জেলায় 
নেই। 

শংথ শিল্পে বাকুডা জেলা! আজও সম্মানীয় স্বান অধিকার করে আছে। 
বাকুড়া বিষুপুর পাত্রসায়ের প্রভৃতি শহরে শংখ শিল্পীগোষ্ঠী আজও কর্মব্যস্ত। 
বিষুপুবের কোন কোন শিল্পী সর্ব-ভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছেন। শাখা, 
আংটি, হার, কানের গহনা, চুলের গহনা, লকেট প্রড়তি নির্মীণের চিরাচরিত 
প্রথা অনুসরণ ছাভাও শখের উপর দুর্গাপ্রতিমা থোদাই, লেনিন বা গান্ধী মূর্তি 
খোদাই ও জল্পান্য ফুলকারী কাজ প্রথম শ্রেনীর শিল্পকলার নিদর্শন বহন করছে। 

তাত শিল্পে বাকুড়া জেলার খাতি এখনও সীমান্বর্গ স্পর্শ করে আছে। 
বিঞ্ুপুরের সোনামুধীর তসবর ও রেশম শিল্প, রাজগ্রাম কেঞ্জাকুডা সোনামুখীর 
কার্পাস শিল্প নব নব উত্তাবনী প্রতিভায় আজও উন্তাসিত। বিষুণপুরের বেশম 
বস্ত্রের পাশাপাশি বালুচরী শাড়ী প্রস্ততিব খ্যাতিও লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। 

এই সব মূল লোকশিল্প ছাডাঁও বেলখোঙলার মালা, ভুরা তামাক, মাছ ধরা 
বডশি, জালের কাঠি, ঝিমকের মৌখীন জ্রব্য, তৃযু খলা ও চৌদল, ভা মূর্তি, 
ব'্বণ মর্তি, গৃহ্ৃ সঙ্জাঁয় ফ্রেস্কো বা জ্েওয়াল চিত্রণ, গান্্রচিত্রণ ব1 উদ্ভি, 
পাধব্রতের আলপনা, পিষ্টক ও মিষ্টান্ন শিল্প, সোনারূপার গহন, সাওতালী 
অপংকাব শিল্প, চর্মশিল্প, বাশের কারুকাজ, বিড়ি শিল্প, লাক্ষা শিল্প, ডাকের 
কাজ বা সোলা শিল্প, লঞ্ঠন শিল্প গ্রভৃতি বাকুভার লোকশিল্পের বৈচিত্র্যময় 
তিতাস আজও বচন করে চলেছে । আমাদের মনে রাখতে হবে, বাকুড়ায় 
কোন বৃহৎ শিল্প বা কারখান। নেই । সেই অভাবের পরিপ্রেক্ষিতেও বাকুড়ার 
পোক শিল্পের মূল্য অনেক বেশি 





* 


বাকুড়ার পটেরি 





ছেলেটি মারা গেল। ন্বস্থ, সবল, বহিষ্ণ, পরিবারের ছেলে । বয়ল ১২/১৩ 
বছর। সেকাক দেখেছিল। তাই মার] গেল। কাকের কথা বলতে বলতে 
মারা গেল। “কর"' পাড়ায় কান্ন।র রোল উঠলো । এ কাক, অন্য কিছু নয়, 
অশুভ আত্মা। অশ্ডুভ আত্মা কাকের হাওয়া কেমন করে দুর হবে? সত্যই কি 
ছেলেটি কাঁকের জন্য মারা গেল? এই প্রশ্ন সবার মনে । খবর গেল পটেরি 
পাড়ার জনৈক পটেরির কাছে। সে তার নিজের বাড়ীতে কাসার থালায় এক 
সময় জল ঢেলে দেখতে পেল সেই বত ছেলেটির মুখ. যাঁকে সে পূর্বে কোন দিন 
দেখেনি।» ছেলেটি জলের ছবি হয়ে কথা বলতে লাগলো], কাকের কথা, তার 
মৃত্রুদিনের কণা। পটুয়া ছবি একে আনলো । কিন্তু পটে ছবির মুখট! 
দেখালোন] “কর” পরিবারের পরিজনদের। পটেরি২ গড় গড় করে বলে গেল 
ছেলেটির সন্বদ্ধে সব কথা, অভ্রান্ত সব কথা যা তার জানার কথা নয়। ছেলেটির 
উপর অপদেবতার তর হয়েছিল। তাদূর করা হল সংসার-সীমা থেকে। দর 
করা হল অদ্ভুত উপায়ে । ছবির মুখে চোখ ছিল না। এখন চোখ-আকা হল, 
চোখেব তার] দেওয়া হল। পটের ছবিতে চক্ষুদানের সঙ্গে সঙ্গে অপদেবতার তরু 
কেটে যায়, গৃহশাস্তি ঘটে, এই বিশ্বা একাস্ত।* ঘটনাটি ঘটেছিল বাকুড়া 
জেলার ছাতাপাথর [ বাকুডা শহরের অদূরে ] গ্রামে। 

পোটোরা এমন করে রোগ তাপ অপদেেবতার পারণ করে বেড়ায় সাঁওতাল 
পাডাতেও | তাঁবা গুটানে। পট খুলে খুলে দেখিয়ে বেড়ায় উচ্চ বর্ণের হিন্দু পাভায়, 
নিম্ন হিন্দু পাড়ায়, বিশেষ করে সওতাল পাড়ায়। সাঁওতালদের কারো 
ছুর[রোগ্য অস্থখ হলে পটেরিরা এসে তার ছবি একে চক্ষুদাান করে, অস্থখ ভালো 


১ 


জনৈক লক্ষ্পণ মাণ্ডি [সাঁওতাল ] বলণোন, সাঁওতাল বাড়ীর কেউ মারা গেলে পটোরা 
কি করে খবর পেয়ে আমে ও থানায় হলুন জল ঢেলে মৃতের সব বৃত্তান্ত বলে দেয়। 
বাকুডায় পোটে। বা পটুয়াদের বলে পটেরি। 

দেব-দেখী মুঠিতে চক্ষুদান অনুষ্ঠানের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। 


্‌ 


ে 


বাকুড়ার সংস্কৃতি 


হয়ে যায়, বহুল পরিমাণে ভেট নিয়ে বাড়ী ফেরে । গোরু, কাপড়, থালা-বাচি, 
টাঁকাপয়স।, গয়ন। যাঁর যেমন সামর্থ্য । 

এই পটেরিদের সম্বন্ধে জানতে গিয়ে বিল্ময়ের পর বিশ্ময় জেগেছে । এমন 
একটি পটেরি পাড়া বাকুড়ার বেলিয়ীতোড় গ্রামে আছে। শিল্পী যামিনী বায়ের 
পৈজ্জিক বাড়ীর প্রায় পাশেই । মৌজা জামবেদে । 

গোকুল চিত্রকর, বন্ধন ৬০/৬৫ বছর, ও তার জামাই প্রমথনাথ গায়েনের 
সঙ্ষে আলাপ হল। পট দেখলাম, গান শুনলাম । 'লতঃ চারটি পরিবারের 
সমন্বয়ে এক উঠোনের পটোরি পাড়া, বড় দরিদ্র, ঝড় বেশী দরিত্র। পুরুষের থেকে 
নারীর সংখ্যা বেশী দেখলাম । যতক্ষণ আমর] ওখানে ছিলাম, মেয়ে ও বালক- 
বালিকার! ভিড় করে এমোছল। শুধু আসেন সামনের উচু দাওয়া খোড়ে। 
ঘরটির পূর্ণ যৌবনবতী রমণীটি, শ্যাম দীখাঙ্গী বধুটি। 

প্রমথনাথ গ্রায়েনের বাড়ী ঘ।টশিশা। তাপ বয়স ৩২/৩৪ বছর। বছর 
পীচেক হল গোকুলের মেয়েকে দিখে করেছেন এবং বতমানে শ্বশুর বাড়ীতেই 
আছেন। গোকুলেবর মেদের না কাজগ। নামশুনেই চমকে উঠলাম ।ধ 
দেখলাম । কর্পারঙ ছেরে, মুখ পি বঞ্জে দেহেদের মঙ্গলের মধ্যে মাটিতে 
বসে আছে। প্রমথনাথের গণায় হলসী মাল।। তিন মূলতঃ কীর্তনীয়া, কিন্তু 
এখানে শ্বশুবের মতো পট দেখিয়ে গান কনে উপীজন করেন। বেশ সপ্রতিভ, 
কাঁলোবরণ, অনতিথর্বদেহ, শান্ত এবং মিষ্ট হাশর শানুষ। গলার স্বর ভালো, 
গলায় স্থরও আছে। বাংলা এবং সাগুতালী ভাষার গান গড় গড় করে গেয়ে 
যান । গোঁকুল চিজ্রকরেবু পট-গান বলার ঢঙ ভালো নয়, ফোকৃল। দীতে উচ্চারণ 
আড়ই। কিন্তু প্রমথনাথ বেশ বুঝে বুঝিক্ে রসিয়ে স্থর খেলিয়ে বলতে পারেন ! 
তিনিই প্রধানতঃ সব গান কটি গাইলেন__মনপা পট-গান, কিইটপট-গান ও 
সীওতাঁলী পট-গান। গোকুল গাইলেন মানত গন্গাথ পট-গান। 

পটেবির1 নিম্ন বর্ণের হিন্দু। কিন্ত এদেপ শিষ্ত বা যজমান-প্রধানতঃ 
সাঁওতাল। এখানেও বিন্ময়। পটেখিরা হিন্দুত্র মতো! পুজাপার্ণ করেন। 
বাড়িতে লক্ষমীপূজ। হয়, একাদশী পৃরিমার উপবাস করেন মেয়েরা, বিপদ-তারিশীর 
বার করেন, ধর্মপুজ1! করেন । তখন হিন্দু এ্রাঙ্দণদের ডাকা হয়, পয়সা! দিলেই 
সবার! পূজ| করত্তে আসেন। বিবাহের অনুষ্ঠান সংঘটিত হয় এ ত্রাঙ্গণদের 
হাঁতেই। এদের পুরুষদের পরণে ধূতি, নারীদের শাঁড়ী। মেয়েরা শাখা চুডি 


িটিনিট তি উড 
৪ | নুভদ্রা, টুনিবাল! প্রভৃতি অন্য মেয়েদের নাম। 


বাকুড়ার পটেরি তত 


সিছুরও ব্যবহার করেন দেখলাম । মেয়ের আলতাও পরেছেন ।« ছেলের! 
স্কুলে যেতে চায় না । একজন অল্প বয়পী এয়োকে দেখলাম যে পাশের “সাদ! 
বালিক] বিষ্ভালয়ে” এককালে পড়তে যেত। উঠোনে ছাগল ঘুরছে এবং মুরগী । 
আর আছে সাদ] ফুলেবপাপড়ি ঝরখনে। পিয়ারা গাছ আছে। একটি মহাঁনিম 
গাছ, রবীন্দ্রনাথ যে গ।ছের নাম দিয়েছিলেন “হিমঝুরি? । 

এখানে গোকুল চিত্রকরদের তিন পুরুষের বাস । তার বাব! দয়াল চিত্রকর 
যামিনী রায়ের সান্নিধা পেয়েছিলেন এবং ঠাকুরদা বিপিন চিত্র হর । এদের 
পূর্ব বাঁদ ছিল মাঁনবাজারের কাছে জরবাভীবড়দহিতে। ছেলের। পট দোখয়ে 
উপার্জন করে। মেয়েরা! চুপড়ি করে আলতা, সিদুর, পৃতৃল, খেলন] নিন্কি 
করতে যায় গাঁয়ে গঞ্জে হাটে মেপায়। এদের একটি ছেলে ছি চালায়। এদের 
কাছ থেকেই খেজ পাওয়া গেল পাশাপাশি বীকুড়া-পুরুলিয়া! জেলায় পটেব্রি 
পাড়া ন্বনেকণ্ুপি আছে। যেন লুয়াড়ি, আশাভোডা, ভোভডেগোড়া, 
জামতচোড়া, মল্য।৭, পিটিদরি | পুকুপিয়ায় ] প্রভৃতি স্থানে পটিদারুবরা আছেন। 

পট স্থপ্দব নয়, কন্তশ্বতাবদ! পটোববরু] স্বভাব “ত্রকর । উপার্জনের 
উদ্দেগ্যে তাঝা পট আকেন কন্ত শংকন পদ্ধতি যতখানি সহজ-সরল হতে পাবে 
ততখানি সহজ সরপ। 'অংগবিন্ঠাসেরু ভূপ থাকে, বূঙ মেলানোর ভুল আছে 
পট লেখায়। সাধারণ সাদ] কাগজ্জের উপর আকা ছবিব সাবি । এক একটি 
কাাহনীকে আবপন্বন করে আকা। শবহ পৌরাণিক কাহনী অথ11 দেবদেবী 
নির্ভর কাহিনী । আছে 'দাতাকর্ণ কাহিনীর পট, 'কি্ট পট, 'ভগনাথ পট?। 
একটিতে দুর্গ। পট, অন্যটিতে কালী পট, তারপর মম পট এইভাবে খাজানো 
পটও পেয়েছি।* “যমপট” স্বতস্্র ভাবে অথবা অন্য যেকোন পন্টবু _ঙ্ষে 

ধাকত হরেছে দেখতে পাই। কিট পট বা জগন্নাথ পটের মধ্যে লক্ষণীয় 

বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান । 

পট আকা হয়েছে প্রধানত: কল্পনার রঙে। চলতি ছবির প্রভাবও শ্র.ছে। 
কিন্কু অঙ্গপংস্থান) প্রেক্ষাপট নির্মীণ, বিষয়বস্তর গুরুত্ব, রেখ" ও রঙের পারম্পধ 


৯ ॥ 


কোথাও প্রথম শ্রেণীর শিল্পচাতুরধ প্রমাণ করে নি। সেইজন্য পট, চারুচিত্রকলাএ 


৫ | বিনয় ঘোষ 'পশ্চিমবঙ্গের চিত্রকর [ ৬৯৯ পৃ, পশ্চিমবঙ্গের “তত |শদের মধ্যে মুদলমান 
ধষ গ্রহণের যে লক্ষণ দেখেছেন, এদের মধ্যে আমবা তা৷ দেখতে পাইনি! এরা শিজেদেরকে িন্দু 
বলতে চেয়েছেন ॥ 


+| টুনিবালার স্বামী কিংকর চিত্রকরের | মৃত ) আকা! পটটি বেশ প্রাচীন। 


৪ বাকুড়ার সংস্কৃতি 


নিদর্শন নয়, লোককলার নিদর্শন । পট প্রিয়দর্শন নয়, প্রিয়দর্শন না হলেও 
পরিণতদর্শন। এব মধো কোন দেশখণ্ডের দীর্ঘদিনের লোকমানসের পরিণত 
রূপ ও ম্বরূপ ফুটে ওঠে। সেই বূপ দ্রেববিশ্বামের রূপ, ধর্মনির্ভর জীবন 
বিশ্বামের । কিট পট দেখিয়ে পুরাণ কথা ততথখানি বলা হয় না, যতখানি বলা 
হয় উপাসক বা ভক্তের প্রাণাবেগ ও ব্যাকুলতাব কথা । 

মুত্তিকাজাত রং দিয়েই পট আকা হয়। প্রথম সাদা কাগজের উপর কলম 
ব1 পেনসিল দিয়ে ক্কেচ করে নেওয়া হয়, তারপর ত,ব উপর রং চডিয়ে ভরাট 
করা হয়। গেরিমাটি, এলামাটি বা হত্তেল, খড়ি, নীলবড়ি, ভূসো কালি, সি দুর, 
আলতা প্রভৃতি দিয়েই বুঙের কাজ চলে। পটে কালো, লাল, হলদে ও সবুজ 
রঙের প্রাধান্ত সহজেই চোখে পড়ে। কখনো কখনো গাঢ় শল। প্রথমে 
পাথর বামাটি জলে ঘসে দেখে নেওয়া হয় তাবু বংকি? পরে জলের সঙ্গে 
বেল আঠা বা নিম আঠ] মিশিয়ে বং পাক কবে তারপর পাঠা ছাগলের ঘাড়ের 
লোম দিয়ে তৈরী তুলি দিয়ে রং লাগানো হয়। একট্র একটু করে সব কটি 
পট আকা হয়ে গেলে সেগুলি সংলগ্ন করে একটি কাপড়ের উপর অথবা 
মোট! কাগজের উপর বসানো হয়। তারপর একদিকে এক হাত পরিমাণ 
লম্বা ছড়ি অথব] কাঠি বেঁধে দেওয়া হয়, সেই কাঠিটি ঘিরেই পট গুটানে। 
থাকে । গান গেয়ে দেখানোর সময় এ গুটানে। পট ধীরে ধীরে খুলে দেখানে। 
হয় । বেশ প্রাচীন, অবহেলিত, ফেলে দেওয়া পটেবুও বুউ এখনো অবিকৃত আছে 
দেখলাম। ইদ্দানীংকালে পটে দোকান থেকে কেনা রঙ বাধহাত হতে যেমন 


দেখা যায় তেমনি বিষয়ের আধুনিকতা নিয়ে আসা হয়েছে দেখা যায়” পট 
আকা শিক্ষা! দেওয়া হয় বংশান্রক্রমিক ভাবে । আমাদের প্রদশিত “মনস' পট? 
একেছেন গোকুল চি্রকরঃ জগন্নাথ পট মেঘনাথ গুপ্ের” আকা, কিছু পটটি 
এ কেছেন প্রহলাদ পটিদ্ার। প্রহলাদ ছা'তনা থানার অন্তর্গত গেড়মালি গায়ের 
মানুষ, বয়স প্রায় ৬০/৭* বৎসর । এব কথা শোনা গেল গোকুল চিত্রকরেব 
কাছে। 

এবার পটের বিষয়ধারা অন্ধাবন কর] যেতে পারে । যেমন “কিট পট; 


মথুর চিত্রকর, যে রিক্সা চালায়, তার আক ছবি 'ভালোবালা' ও 'রামকৃষ্ঃ সারদা" | 
'ভালবাসা" ছবি সিনেমা আটিষ্টদের দেখে আক] মনে হয় । তার আকা যৌবন" সুন্দর ও 
প্রশংসনীয় । মথুর চিত্রকরের নয়স ১৫1১৬ বছর। 

পটিকারদের উপাধি কখনে! হয় “চিত্রগুপ্ত* । 


্ 


৪ 


ৰাকুড়ার পটেবি € 


অর্থাৎ বাধার পট। এই পটে বাধার প্রাধান্য নেই, গানের মধ্যে রাধা 
প্রধান হয়ে ওঠেন নি। প্রথম পটে মাছে ললিতা-কৃষ্ণ-বিশাখার ছবি। এই 
ভাবে পর পর এগাবোটি পট যোগ করে একটি গুটানো পটমালা। যথ1 £ 
ললিত কৃ্ণ বিশাখা, শ্রীদাম স্থুদ্দাম এবং যশোদার কোলো কৃষ্ণ, গোষ্ঠ যাত্রা, 
গোগীদের বন্ত্রহরণ, গাছের নীচে ননী খাবার জন্য কৃষ্ণ অপেক্ষা করছেন এবং 
অন্য দিক থেকে বডা ই বুড়ীর লঙ্গে আসছেন বিশাখা, বাধা-রুষ্ণ ও বড়াই, মথুরায় 
এসে কুষ্ণ দি দুগ্ধ বেচছেন, নৌকা1বিলাঁস ও বাধাকঞ্জের যুগলমিলন-_ পদ্মপাতার 
উপর শয়ন করেছেন বাঁধা ও রুষ্ণ, বাসবুন্দাবন_-এখানে ঘত গোপী তত রণ । 
কালীমাতার ছবি_-শ্যামা কালী নীল রঙে তক, শুশান কালী-কালো রঙে 
আকা । এই পটবৃত্তাস্ত পড়লেই বোঝ] যাবে বাধারুষ্ণকাহিনী অধ্যুষিত বাংলা 
দেশে, বিশেষ করে বাকুভায় [ বাকুডা জেলা আজও বিশেষ ভাবে বৈষ্ণব 
অধ্যুষিত ] বান করেও পটেরিরা নিজস্ব কার্মনী রচনার স্বাধীনতা নিয়েছেন, 
নাহলে রাধার আগমন এত দেরীতে তত না, আর রুষ্ণ মথুবাতে গিয়েও দধি 
ঢৃপ্ধ বেচতেন না। সমস্ত পটবৃত্তান্ত যথাসম্ভব মধুর রসে রপ্তিত কর হয়েছে এবং 
বাৎসলা রসকে ও অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু এশ্বর্বময়তা সম্পূর্ণ বর্জন কর! 
হয়েছে । গিরিগোবর্ধন ধারণ, কাঁলীয়দয়ন, কংস বধ এই সব কাহিনীর কোন 
স্পর্শ এখানে নেই_যা বীরবসাত্মক_যা এশ্বরধমপ। এ দিক থেকে গৌড়ীয় 
বাগান্চগ। ভক্তির মূল তত্বটি, যুগলমিলন জাত প্রেম-ভাবনাটি__এখানে অন্তস্থত 
হয়েছে । শ্বতাঁব শিল্পী এখানেই সংস্কার বসে এতিহোর অনুপনস্থী হয়েছেন । 
আবে! লক্ষণীয়, পটে অশ্লীলতার স্থযোগ গ্রহণ কর! হয়নি। বন্ত্রহবণ দৃশ্য 
অংকনে যমুনার জলে নগ্ন গোপীদের নিম্াঙ্গ সম্পূর্ণ ডুবে আছে এবং উধ্বঙ্গ 
প্রকট নয়। সবচেয়ে বিম্ময়কর কুষ্ণকথ বর্ণনা] করতে করতে কালীকথায় চলে 
আসা। এই অন্তপ্রবেশ বা কালীর প্রাধান্য কেন কে উত্তর দেবে? 
পট দেখিয়ে গান আবুস্ত হল £ 

জয় রাধে গোবিন্দ গোপাল গপ্দাধর। 

কষ্5জ্দ কর কৃপা করুণা সাগর ॥ 

জয় বাধে গোবিন্দ গোপাল বনমালী। 

শ্ীরাধার প্রাণধন মুকুন্দমুবা রী ॥ 

হরিনাম বিনেকে ভাই গোবিন্দ নাম বিনে । 

বিফলে মষ্য জন্ম যায় দিনে দিনে। 


৬ বাকুড়ার সংস্কৃতি 


দিন গেল মিছে কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে। 

না ভজিন্ু রাধাকৃষ্ণে চরণারবৃন্দে | 

কুষণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু। 

মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে বুক্ষসম হৈনু। 

ফলক্পে পুত্রকন্যা ডাল ভাঙি পড়ে । 

কালরূপে সংমাবেতে পক্ষবাসা হবে ॥ 

আর কবে নিতাই চার্দ করুণ। করিবে । 

সংসারে বাসন মোর কবে দূরে যাবে ॥ 

গানের মধ্যে ভক্তের আকুলতা, সংসার থেকে মুক্তির অভিলাষ প্রকাশ 

পেয়েছে, পটের চিত্রশ্রেণীর সঙ্গে তার যোগ নেই। অথচ পট খুলে খুলে 
দেখাতে দেখাতে গান গাওয়া হচ্ছিল। গান শুনে মনে হয়, 'কষ্ণের অষ্টোত্তর 
শতনাম” বিষয়ক পুস্তিক! থেকে যেন নেওয়] হয়েছে । গানের মাঝে নরোত্তম 
দাসের ভণিতা আছে-_প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস? | যমের চিঠির কথা 
আছে--'যমের চিঠি এলেরে অবশ্তট যেতে হবে।, তাই 'এথা কর দান পুণ্য 
সেথ। গেলে পাই/নিদারুণ যমের পুরে ধারে উধার নাই”বলে সাবধান করা 
হয়। কিট পটে যমপুরীর ছবি ন.থাকলেও-যমের ভধযেব সঙ্গে যমপুরীর 
বর্ণনা এসে গেছে সামান্য পরিমাঁদে__'পাপীর পাপের কথা না যায় কহনে/এথা 
যমদূত প্রহারিছে ধরি পাপীগণে' । তার পরই এসে গেপ কাপী বর্ণনা ও 
কালীবন্দনা। অতিশয় বীভৎ্সদর্শন কালীর ছবি চোখের উপর তুলে ধরে গান 
এগিয়ে চললো একটানা সপে £ 

নম নম কালীমাতা নমিলাম চরণ । 

তোমা বিনে কে কৰে মা সংকটে তারণ।॥ 

বাম হাতে কাতান কালীর ভান হাতে খর্পর। 

রক্তধাবা! বন্ধে কালীর মুখেরি উপর ॥ 

বুণে মত্ত হয়ে মাতা মত্য পানে চান। 

সদ শিবের বুকে পদ দেখিবাবে পান ॥ 

আধ1 জীব কাটিয় কালী কৈলাসে পালান। 

কৈলাসে পালান শিব 'সেনে' যোগাসন ॥ 

এই ভাবে কালীকাহিনী বণিত হল অল্প কয়েকটি কলিতে। এরপর 

পুনবায় ফিরে এলে বৈষ্ণব কথা-মনেতে করেছে মন এমন দিন কি যাবে / 


বাকুড়ার পটেরি ৭ 


গুরু না ভজিলে মে গোবিন্দ কোথা পাবে ॥ কিট পটের গান এখানেই 
শেষ। গান শুনে বেশ বোঝা যায় কোন কোন অংশে গায়কের শ্তিভ্র 
ঘটেছে এবং নানাস্বান থেকে কাহিনী এনে যোঁজন! কর! হয়েছে। 
খ 
মনসা পট দেখিয়ে একদিন১* গোকুল চিত্রকর গেয়েছিলেন £ 

জয় মা মনসাদেবী গো! জয় বিষহুরি। 

অষ্ট গে] নাগের যাথায় পরম স্ুন্দবী। 

সাতালি পর্বতে যে এই নোআর বাসঘর। 

তায় শুয়ে গো নিন্দা করে বেউলা নখিন্দর ॥ 

পথে পথে যায় নাগ গে! কবে ঝলঝল। 

সম্মুথেতে দেখে কাপি 'ডুয়ারী” জঙ্গল। 
কিন্ত তার জামাই গাইলেন এই বকম : 

জয় মা মনসা দেবী জয় বিষহ্ি। 

অষ্ট নাগের মাতা পরম হুন্দরী | 

নাগের হল খাট পালস্ক নাগের সিংহানন। 

মঙ্গণা বাড়া? পৃষ্ঠে দেবীরি আসন । 

দেবী বলে শুন বেনে মোর বাক্য ধর। 

বাম হস্তে ফুলে জলে মনসা পূজা করু। 

যদি না পৃজিবি বেনে মনসার ঘটবারি। 

ছয় পুত্র খাবো বে ছয় “ধু ববো রাডি ॥ 
কাহিনী বর্ণনার জু গতি ও এক লক্ষাতিমুখিতা অনন্য সাধারণ। এই মনসা 
পট গানটিতে ১৩৬টি চরণ আছে, কিন্তু তারই মধো মূল মনসামঙ্গলকাব্যের 
হববিশালত্১১ ইঙ্গিতে ধরে দেওয়া হয়েছে। শংকায় দুরু দুরু হাদয়ে সাতালি 
পবতে পোহার ঘরে বাসর যাপন এবং একের পর এক সর্পের আগমন পট- 
কাহিনীটির মধো সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অংশ। এবং শ্রেষ্ঠ অংশ কালনাগিনীর 
রূপমৃগ্ধতা ও ন্যায়পরায়ণতার উদ্দাহরণ। সর্বোপরি লক্ষিত হয় টাদ সদাগর 
চরিন্্ের দু বিশিষ্টঙ্গা ও আদিমতা, মুল মনস'মঙ্গলকাব্য এতথাঁনি দেখা যায় 


৮ বাকুড়ার সংস্কণত 


ন11১২ মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনী ও পট-গানের সঙ্গে কোন কোন স্বানে মিল 
ও অমিল পরিলক্ষিত হয়। পট গানের প্রথমেই মন] প্রস্তাব করেছে-_-'বাম 
হস্তে ফুলে জলে মনসাপূজা কর । বাম হস্তে মনলাপুজা করতে বলছেন স্বয়ং 
মনসা, একথা ভাবাই যায় না। মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনীর প্রথমাংশের চেয়ে 
পটগানের শেষাংশ খুবই সংক্ষিপ্ত । দীর্ঘ নদীষাত্র!, ঘাটে ঘাঁটে শবসঙ্গিনী বেস্ুলার 
বিপদ, দেবতা সমাজে নাচের আসরে বেহুলা নাচ,বব নাচ, মহাদেবের তুষ্টি, 
বরদদান, মনসার পরাজয় ন্বীকার, প্রত্যাবর্তন, চাদ সওদাগরের মানসিক পরিবর্তন 
ও পৃজানিবেদনের আগে মনসার সঙ্গে সম্মানজনক সর্তে সন্ধি প্রভৃতি পট গানে 
সবিশেষ বনিত হয়নি। একাহিনীর প্রথমাংশে মনসাব জন্ম ও মনসা-জীবন- 
বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ অন্কপস্থিত। পট গানে মঙ্গলকাব্যের মত 10111. 0৫6 13010810165 ব 
সঞ্চার খুব কমই আছে, যেমন আছে নারায়ণ দেবের কাব্যে । পট-গানে শৃঙ্গার 
রসের অবকাশ নেই, কিন্তু আছে ব্যঙ্গ কৌতুকের অভিপ্রকাশ। দেবী মনসা 
সরাসরি পূজা পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে শাপিয়ে দিল, তা শুনে চাদ চিত্রের 
চমৎকার্িত্ব ফুটে উঠেছে । “গায়েনের? কে শুনি : 

আভডচক্ষে চেয়ে বেনে মোচভায়ে দাডি। 

কন্ধেতে তুলিয়া নাচে হেতালের বাড়ি ॥ 

বলে চ্যাংমুড়ি কানির নাগাল যদি পাই। 

মারিব হেতালে বেটির কমর চুমরাই ॥ 
চাদের ছয় পুত্রের মৃত্যু ঘটালো ক্রুদ্ধ মনসা । শেষ পুত্র লখিন্দরের বিব!হেরু 
আয়োজন করতে দেবী হল না। নিছনি নগরে অমলা বেনেনির কন্যা বেভুপা 
নাচনির সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হল-_-একদিন এসেছিল জনার্দন বুড়া / সম্বন্ধ 
গুছায়ে গেল সেই আটকুড়া”। মঙ্গলকাব্যের কনে পণীক্ষাবু বিচিত্র কাহিনী 
এখানে বাদ পড়েছে সত্য, কিন্তু ছুটি মাত্র চরণে বিবাহ সম্থদ্ধে লোকমান সটি অদ্ভুত- 
ভাবে ফুটে উঠেছে। বিবাহের উত্সব শুক হল। লোহার বাসর ঘরে 
যখন বেহুলা লখিন্দর স্থখে পিদ্রা যাচ্ছে তখন মনল] নেতার সঙ্গে যুক্তি করে 


১২! পণ্ডিতের মননামঙ্গল কাব্যের উ।দনদাগরচ্ক “আদিম বর্বর পুরুষ” রূপে অভিহিত 
করেছেন। ঠাদের ক্রোধ, জিদ, পুত্র-য তার পর মাছ-পাস্তাভাত খ।ওয়া, মৃত্যুর সম্থাখ এসেও 
পদ্মফুলকে ঘ্বণা__ প্রভৃতি তাকে অন্ধ ববরশাক্তর প্রতীক করে তুলেছে । বিস্ত শেষাংশে তর 
চয়িত্রের কমনীয় দ্রিকটিও তুলে ধরেছেন । পট-গানে শেষাংশের কমনীয় বর্ণনা একেবারে 
নেই। 


বাকুড়ার পটেরি ৯ 


একের পর এক সাপ পাঠাতে লাগলো “লখিন্দরে খেতে'। 'ভুজঙ্গজননী, 
মনসার ডাকে এল বস্করাজ, প্রথম্ন প্রহরে সে বাঁসবে প্রবেশ করলো । তারপর 


গেল শঙ্ঘচ্ড | বেসবল! এখন জেগে উঠেছে। শঙ্চুড়কে দেখে বেহুলার কৌতুক 
উচ্ছলিত হল £ 


বেহুলা বলেন কে দাদ] আইস গো। 

এতদিনে জানিলাম বাপের আছে পো ॥ 

বাত্রিদিন কেঁদে মবি না দেখিয়া ঘবে। 

অভাগিনী বন্দী আছি লোহার বাসরে ॥ 

অমুতাদি ক্ষীবি খাও বলি যে নভোষ়ারে। 

স্বখে নিদ্রা ষাও তুমি হাভিরি ভিতরে ॥ 
এক্টভাবে কৌতুকে কৌশলে বন্দী চল শঙ্খঘচুড। সর্পশ্রেষ্ঠদের পরাজয় 
মনসাকে ভাবিয়ে তুললো। তাঁর দ্শ্চিষ্তার ভাষা: “বুদ্ধি বল নেতা গো 
উপায় বল মোরে / বেভল। নাচনি মোর নাগে বন্দী করে?। বূজনীরু শেষ প্রহরে 
নির্বাচিত হল কালনাগিনী। কাঁলনাগিনী “আরতি? পেয়ে চললো বাসর ঘরের 
দিকে । গগায়েন* গাইতে লাগলেন £ 


উডিল অঙ্গারে গুড়ি কালিরি নিশ্বাসে। 

জয় জয় বলে কালি বাসরে প্রবেশে ॥ 

স্রতার সঞ্চারে কালি বাসবে “সেমালো?” । 

এতদিনে নখিন্দবের বিধি বাম হল ॥ 

বেছুল। নখাঁর কোলে যেন কালানিধি। 

যেমন কন্তা তেমনি বর মিলাইল বিধি & 

এমন স্থন্দর নথাঁর কোন খানে খাবো। 

দেবী জিজ্ঞীসিলে তাবে কি বোল বলিৰ ॥ 

বিষম আরতি দেবী কেন হইল মোরে। 

নখিন্দবে খেতে মোর শক্তি নাহি সবরে॥ 
এখানে কবিত্বের চরম। নাগিনীর অস্তবের পরিচয় উদযাটিত করে কৰি 
তাকে জীবন্ত মান্ষে পরিণত করেছেন, দান করেছেন অপূর্ব বাক়িত্ব। সর্পের 
শৌন্দর্যবোধ লক্ষণীয় । “এমন স্ন্দর নখা কোনখানে খাবো” ২ মৃত্যুর 
প্রেক্ষাপটে জীবনের উজ্জ্বল ছবি এমনি এক কথায় ফুটিয়ে তুলেছেন পট 


১৩ বাকুড়ার সংস্কৃতি 


গায়ক ।১০ কিন্তু বালববর্ণনার, দেহবার্দী আকাঁজ্ষার, মৃত্যু পরবর্তা কান্নার 
কোন মানবিক সম্ভাব্য কাহিনী বর্ণনার স্বযোগ নেননি পট গায়ক। যে 
স্যোগ নেওয়ার অবকাশ তাঁর ছিল, কারণ লোকমানসে বাসরবুত্তাস্ত অত্যন্ত 
উপাদেয় ভাবে রচিত হয়ে আছে ।১৪ কালনাগিনী ছল করে লখিন্দরের পায়ের 
কাছে গেল। তখনও বেহুল! নিয়তি মায়ায় ঘুমে অচৈতন্য । লথিন্দরের পদাখাত 
পড়লো সাপের গায়ে, বিনা কারুণে পদাঘাত-রূপ প'পের অবকাশে ছোবল দেবার 
স্থযোগ পেল কালনাগিনী £ 

হে ধর্ম চন্দ্রন্র্য তোমরা থাকো সাক্ষী । 

বিনা অপবাধে মোব মুণ্ডে মাইল লাখি॥ 

চন্দ্র স্থর্ষে সাক্ষী রেখে হানিল কামড। 

জালায় অচেজন হৈয়া কান্দে নখিন্দলু ॥ 

জাগহ বেহুলে পায়বেনের বি । 

তোরে পেলো কালনিদ্রা মৌবে খেলকি। 
শেষোক্ত পংক্তি দুটি মধাবুগের সমগ্র বাংলার আকাশ বাতাস কাপিয়ে 
দিয়েছিল । বেদনার্ত এই চকুম উক্তি প্রায় অবিরুতভাবে হনসামঙ্ল কাবা- 
গুলিতে আছে। 

নেতা দৌডে গিয়ে টাদ সদাগরের কাছ শার শেষ পুতের মুতার খবর 

দিল। সনকাঁ বেদনায় বাঙ্গমুখর হয়ে উঠলো । "এখনো তোর পিখির সিদুর 
মপিন হল না, পায়ের আলতাঠ-আঙ্গের নবনসচুন ধুলা লাগলো না, তুই বিধবা 
হলি'__এই বলে পুত্রবধূ বেহুলাকে গাল দিল সনকা। বেহুলা উত্তর দিল 
বুদ্ধিমতীর মতো! । কিন্ত এই পব শোকার্ত তীক্ষ কথোপকথনের মধ্যে চাদের 
উক্তিই তীক্ষতম। বাংলা সাহিতোর প্রথম প্রকুষ্ট পুরুষ চাদ পুত্রের মৃত্যু সংবাদে 
উল্লশিত হয়ে উঠেছে £ 

পুজ্রেরি মরণ শুনে আনন্দিত হৈল। 

হেতালের বাড়ি লৈয়া নাচিতে লাগিল ॥ 

ভালে! হৈল পুত্র মেল কি ভাব বিষাদ । 

চ্যাংমুডি কাঁনি সহ ঘুচিল বিবাদ ॥ 


১৩ কেতকদাসের মনসামঙ্গলে এ একই উশ্ডি পই--এ হেন স্থন্দর গায় কোনখানে খাব/দেবী 
জিজ্ঞাসিলে তারে কি বোল বলিব" । 
১৪। নারায়ণদেবের বাঁসর বর্ণন1 জীবনবাদী ও শৃক্গাররসত্মাক | 


বাকুড়ার পটেরি ১১ 


কলার মান্দাসে স্বামীর শবদেহ নিয়ে বেহ্থল1 ভেসে গেল গাছুড়ের জলে । 

গদাঘাট।, শৃগালঘাট1 পার হয়ে নেতা ধোপানীর সঙ্গে দেখা হল। তার 
সহায়তায় স্বর্গে গেল বেহুলা । নাচুনি বেহুলা হ্বর্গে নাচের প্রতিভা প্রদর্শন 
করে আপন মনস্কামন? পূর্ণ করলে সে কাহিনী মূল মঙ্গলকাব্যে দীর্ঘ। এখানে 
পট-গানে নিতান্তই সংক্ষিপ্ত । তাছাড়া! মহাদেবের সামনে নয়, বেছল নেচেছে 
সরাসরি মনসার সামনে । এই নতুনত্ব লক্ষণীত্ব। নৃত্যমুগ্ধ মনস] বিবাদ ভুলে 
সহজেই বর দান করলো! : 

তখন নেতাইর সঙ্গে বেহুলা সথরপুরে গেল। 

মনসাঁর কাছে গিয়া নাঁচিতে নাগিল। 

নাচ বাছা বেহুলা বাছিয়া মাগ বর। 

কি বব মাগিব মাগে! কাঞ্চন সুন্দর | 

দিলাম গে! বেহুলা! আমি দিলাম তোরে বর। 

ছয় ভাঁন্ুরু স্বামী লৈয়া যাও নিজ ঘর ॥ 
অন্যপিকে চাদ সদাগরও শান্ত তল । অবশ্ট তার মানসবিশ্লেষণ করার প্রয়োজন 
বোধ করেন নি পট গায়ক : 

ছষু ভাম্বর স্বামী জিয়াইয়া বেহুলা আইল ঘর। 

ছেথা মনসার পূজ| করে চাদ সদাগর। 


গা. 


পটেরি পাঁড়ায় আমাদের সামনে যে চরম বিম্ময়টি ঘটেছে তা জগন্নাথ পট অবলম্বন 
করে। জগন্নাথ-হুতদ্রা-বলরাম পট দেখিয়ে জগন্নাথ মাহাত্মোর গান তার 
গাইলেন । হিন্দু পাড়ার বাংল ভাষায় এই গান যেমন করে গাওয়। হয়, তেমনি 
করে এ একই পট দেখিয়ে তারা সাঁওতাল পাড়ায় সাওতালি গান গাইতে 
থাকেন । বাংল ভাষায় জগন্নীথ পটের গানটি এই রকম £ 

অপুব্ব কৌতুক কথা শুন সববজনে । 

নীল! ছলে অবতার অমত বচনে ॥ 

এড়ায়ে যমের দায় চিত দেহ যদি। 

এই কলি ভবে তরাবেন নিস্তার ভবনদ ॥ 

বরণ চিকনমাল1 নবঘন শ্াম। 

অহনিশি অহদ্দিশি দেখ কালাটান ॥ 


১৭ 


বাকুড়ার সংস্কৃতি 


কপালে মানিক জ্বলে মোনার মুকুট । 
ভগমগ কুণগ্ডলে ঝলকে কর্ণপুট ॥ 

বিচিত্ত ভূষণ অঙ্গে কনেক ব€ণ। 

এই স্থৃতত্রা ভগিনীবর মধো ভুবনমোহন ॥ 
তে চিনিতে পাবে প্রভুব অদ্ভুৎ্ নশীল1। 
বাবে! বাটি চাপিজে বলিল সপ্তাশল ॥ 
বাবে বাটি কুম্বেভা পাচিল মেগলাল। 
সিংহহ্বারে বাজে কত খোলেন মিনাল ॥ 
প্রথম গোকুড স্তম্তে যেবা দেন কোল। 
আনন্দেতে ভক্তগণ সোব বলে হবিবোল ॥ 
সন্ঝাতে 'আবুতি প্রভুর ঝলমল করে। 
এই বত্ব পিদিম জ্বলে গ্রভুব গোচবে ॥ 
বত্ব পিদ্দিম জ্বল ঘণ্টাব্ বাঁজন1। 

ধ্বনি মণি হল দূর দাকুণ যস্তনা ॥ 

ব্রহণে কুণ্ডেতে কাগ ত্যাজিল জীবন । 
এই চতুভূজ হয়ে কাগাজ বকুণ গমন | 
চতুষুখথ রম্ভা যে তার পাছে গোভাইয়!। 
বদন ছাড়ি অন্ন খাঁন ছাভাইয়া ॥ 

ছিঃ ভি: কবিয্া গৌবী না কাড়িলেন কর 
কুকুরের উচিষ্টন্ন খান দিগম্বরু ॥ 

আধখানি কই বল্ল হর ফেলাইলেন ষুখে। 
আধখানি কই বল্ল হব রাখেন মন্তকে ॥ 
হরসঙ্গ করে গৌরী গোৌবীমণ্ি বনী । 
জগবন্ধু বিশ্বমায়া দেখা দেন পথি॥ 
দেখিতে না পান গৌরী বসা ঈশ্বরে | 
জটা €তেতে সেই অন্ন দিলেন তারে ॥ 
অঙ্গের বাজারে বিচায় বিষ্াল্লিশ বাজনা। 
স্থবন্নত্ত বাজ কুবিব কবে বেচা কিন] ॥ 
ভাত বিচাঁয় পিট বিচায় আরো ভোগ লাড়ু। 
মধুরুচি বাঞ্চনা তোরণু গাড় গাড় ॥ 


বাকুড়ার পটেবি ১৩ 


শৃদ্দিরে আনিলে অন্ন ত্রা্তনেতে খায়। 
নীলাছলে দেখুন প্রভু জাত নাহি যায় ॥ 

কড়ি দিয়ে কিনে খায় কেউ হাড়িৎ ঝাটার বাড়ি। 
এই কনেকচুর বালির মদ্দে যান গড়াগড়ি ॥ 
কনেকচুর বালির মদ্দে যার মাংস শুড়ি। 
বেমানে চাপিয়া বংশ যান সগ.গপুরী ॥ 

ঝাঁজা ছিলেশ ইন্দ্রদবন উডিষ্যা ভিতবু। 

উনি বস্তাঝে আনিতে গেল বাট সহশ্র বচ্ছর ॥ 
কেন রাজ হন্দ্রদন এ বর মাগিলে। 
আঠাবোটি পুত, বাজার নিপাত করিলে ॥ 
বাবা যে স্বপুত্ত, হলে বেটারে পোড়ায়। 

এই বেট যে স্থপূৃত। হলে গঞ্জার সাগর যায় 
গয়াব সাগণ্ে পুত্তু হাতে নিবে কুশ। 

এক বাক্যে উদ্ধারিবে শতেক পুরুষ ॥ 

স্পুত্ব হইলে পথে নাম যে রাখিবে। 

কুপুত্ত, হইলে কত গালো খাওয়াইবে ॥ 

ইয়ার কারণে প্রভূ এহ যেমাগিবর। 

পুত্ত, পিয়ে থাকো হে বস্তার পদ'তল ॥ 
কাটোফার ঘাটে বরণ চৈতন্য নিতাই। 

হরি বোলে বাহু তুলে নাচে ছুটি ভাই॥ 

এই ঠাকুর জগন্নাথ জগদিব, দয়া। 

নরলোক মেগে যে ঠাকুরের পাছায় 

এই ঠাকুর জগন্াথ দিঁবেন সবারে বর। 

এই জগন্নাথের কল্যাণে বাড়িবে বাড়ীঘর ॥১« 


ভুল উচ্চারণে প্রায় স্থরহীনতার মধ্ো ভ্রুত গানটি শেষ করে দিলেন গোকুল 
চিত্রকর । 


১৫। সমগ্র গানটিই তুলে দেওয়া হল। গানটির ভাষা সব সময় বোধগম্য হয়নি, কাহিনী-স্জও 
সব সময় ঠিক মতো অনুসরণ করা যাঁয়নি। তাই যতদুর সম্ভব অপরিবতিত ভাবে গানটি তুলে দেবার 
চেষ্টা কর] হয়েছে । 


১৪. বাকুড়ার সংস্কৃতি 


এরপর প্রমথনাথ গায়েন আবস্ত করলেন বিস্ময়কর অধ্যায়টি। তিনি 
জগন্নাথ স্থভদ্র/! বলরামকে পরিণত করলেন যথাক্রমে নিংবোওা, জাহের এরা, 
মায়াংবুক প্রভৃতি প্রধান তিন সাঁওতাল দেবতায়। তার বিষন্ন সাঁওতাল জাতির 
উৎপত্তি বিষয়ে পৌরাণিক কাহিনী । মানব জাতির উৎপত্তি সম্থদ্ধে যেমন ইডেন 
গার্ডেন, আদম-ইভ বিষয়ক কাহিনী পাশ্চাত্য পুরাণে প্রচলিত আছে, সীাওতাল 
জাঁতির উৎপত্তি কাহিনীও অনেকটা সেই রকম। 'দবে পার্থক্য যেটুকু সেটুকু 
নিপুণ সৌন্দর্যবোধের ও চিরস্তন সতাধমী ইঙ্গিতের। 
এদের প্রর্দপিত সীওতালী পট দীর্ঘ। অনেকগুলি চিত্রথণ্ডের সমষ্টি । 
অংকনরীতি আধুনিক নয়, কিন্তু প্রদদগিত পটটি অল্পদিন হল আকা। ধর্মতক্তির 
আবেদন আহ্ুগত্যের স্বর অথবা পাপ ম্মরণ ও ক্ষালন মানপিকতা এই পটবর্ণনায় 
একেবারেই নেই। কাহিনী বর্ণনার সঙ্গে, পক গানের সঙ্গে পট চিত্রথগ্ডগুলির 
মিল চমৎকার | অন্যান্য গান গ্'লর মতো এই পটের সাঙ্গ গানের অমিল বড় 
হয়ে চোখে পড়ে না। 
সাঁওতালী ভাষায় কাহিনীটি শ্বাংন্ত হল এই ভাবে £ 
হান্কা জয় ভয় 'পংবোা মাপাংবুক তাশাবে জাহের একা পিল 
সিকৃড়কো দালালাঃ কোডাদ্ভা ডাকো দিপিল্‌ কেনা | শিংবোারে 
লাইলি গা, বাহন গাই, মাহান্তন্পর ক'পল গাই ডান কীডগোলীনা 
বাবেয়াংকভ. ভাষায় লেনা এয়ন' ফেঁড শিএ৭. কেনা ভাটিবে ঢাংলেন। 
আনা সেঁড়বে বারিয়া দিজ কিং জনম্‌ লেনা। ইন্কিং দিজখন্‌ 
বারয়া হাস হাসিল্‌ চেড়েকিং জনমূ লেনা, ইন্কিং চেঁড়ে কিং 
বিলিলয়না পিপিরে বারিয়া মানাবিধগ বে কিং জনম লেন মিৎটং- 
কড়া মিৎটংনুড়ি। ঞ তুম্‌ কে কিনা পিল্চ্হাড়াম্‌ পিল্চুবুড়ী কিং 
জনমূ লেনা। নডে কাটকামবাজ ইচাহাকু যোলেইচা হবরাজ 
নেবেবাজতে বন্ুমত। স্দ্জন্কেদা হ!রাবুরকে| হারায়েন।] তেরা- 
বৃককো! হারাছেনা হাড ম্দ খন্তা বুড়হিদ পেদায় টুংকি দিপিল্কাতে 
লঘঘুগুক বীবুকিং চালা৪ লেনা'***"" 
একটু থেমে তারপর প্রায় নাকি স্্ররে পরিচিত সীওতালী ঢঙে গান আব্স্ত 
হুল £ 
জান্‌ তেলে লিয়ে দো 
কাপি তেলে হেলে যা 


বাকুড়াব পটেরি ১৫ 


তিকিং 'তাএা নিং তাল! ঠেক। গে 
তিকিং তারা সিং তালা ঠেকা 
স্থব করে এই অংশ গাইবার পর আবার গছ্বুক্তস্ত আরম্ভ হল। এই ধারায় 
বর্ণনার মাঝখানে আর একটি গানের অংশ শুনতে পাওয়] গেল : 
শারীরে খাল ভব 
শাখীরে তাপেন্‌ 
আপে লাগ গেলে হারালেন। 
ওহ] আপে লাগি গেলে হারালেনা। 
হাণিনে পোখান্ রায়পুর রুতনপুর 
হাড়, উপৰ দাড়া বাগান 
চা বাগান ঠাণ্ডা বাগান 
তেলবহু শিবিও জো জো 
শিড়ি ৮৩ান্‌ খন্‌ দালে লুহআ গে! 
শি চেহান্‌ খন্‌ ধ|শে লুইয়া__ 
এহ গাশের ডাক্ত নেমেদের । পুনরায় পটানতর্ কাহনী বর্ণন1। এই ভাবে 
তং মধ্যে আরও ছুট গন আছে। যথা: 
জে। জো ঞ ঝখান্‌ ঝামর্‌ গে! 
তালে এ কুখান্‌ দিড়ম্‌|দড়ম্‌। 
সব শেষে পুনরায় মেয়েদের গান £ 
এপ। কারন্‌ হো তে তে 
আয়ু অ।পুই(কিন্‌ এগেরেংখান্‌ 
আয়ু আপুহকিন্‌ এগেবেংখ[ন্‌। 
বাদে। আমাণ বারে কাছাড় 
ব।দে। পাশি গুজুনাটে নাটা॥ 
এই ভাবে গানে ও গগ্ভকথনে পট-আখ্যান শেষ হল। "গায়েন নিম্ন শ্রেণীর 
হণ! সমাজবন্ধ মাগষ, লংকীর্ভণ গাওয়া তার পেশা, কিট পট, মনস। পটের গানে 
পটু, তার মুখে সাওতালী তাষা ও গান অবপীলায় উচ্চারিত হতে দেখে আমর' 
অবাক হুচ্ছিপাম। 
'গায়েন' সাওতাপী ভাষায় বধিত কাছিনীটি পরে বাংলায় এইভাবে অর্থ 
করে দিলেন: 'আমাদের বাংলাতে বলা হচ্ছে জগনাথ, বলরাম, সুভন্ত্র]। 


১৬ বাকুড়ার সংস্কৃতি 


সাওতালী ভাষাতে আদি দেবতা “নংবোা, মারাংবুক, জাহের এরা । দেখান 
থেকেই সাওতাল জাতির হৃষ্টি। স্বর্গের থেকে আইনি গাই, বাইনি গাই, 
কাপিল গাই, তার] নেমেছিল পাতালে। জল খেতে । যখন জল খেয়ে যাচ্ছে 
তাদের মৃখ থেকে যে নালিট। পড়ছে, দেই নাপির থেকে ছুটে! পোকার জন্ম হল। 
সেই পোকার থেকে ছুটে! হান হাপিল হল। দুটো ডিম দিয়েছিস হাস 
হাসিলে। ডিম থেকে সেইখানে ছুটে! ছে"লসর জন্ম হল। জন্ম হল 
পিল্চুহাড়াম, পিল্চৃবুড়ী। সেইখানে কিছুদ্দিন তারা খাঁকে | মানে বারো বছর 
বয়ে গেল একট পাথরের খোদে। তারপর বড় হলে কি খাবে, তার] জঙ্গলে 
খস্তা টুকি লি করে, ওষুধপত্র খুঁড়বার জন্য গেল। জঙ্গলের নাম লঘু গুরুবীর 
জঙ্গল। ওষুধপত্র এনে করে, তখন ধান চাল ছিল ন!, তার] ঘাপ-চাল হেঁড়ে 
বেখেছিল, মদ হবে বলে। মর্দ হেড়ে থেয়ে করে তাদেবু সাতবেটা সাতবেটি 
হল। তখন তারা ছুজনাতে ঝগভা করতে লাগলো । ঝগড়। শুনে মারাংবৃরু 
বলছে তোমাদের কি কাঃণে ঝগড়া হচ্ছে? ঝগড়া করা তো ঠিক নয়। বুড়ী 
তখন বললো, আপনি আমাদের সামপ্রস্ত করে ভাগ করে দিন, আমি বুভার 
সঙ্গে থাকবো না। বুড়া তখন দাত বেটা নিল, বুড়ী নিল সাত বেটি। তারপর 
তারা ছু'জনে ছু'জাগাতে থাকে । কিছুদিন পরে বু] ছেলেদের নিয়ে শিকারে 
গেল জঙ্গলে। বুড়ী তার মেয়েদের নিয়ে জঙ্গলে শাক তুলবার জন্য গেল। 
সাত ভাই শিকার করে বেভাচ্ছে, সাত বোন এখানে দেখানে শাক তুলে 
বেড়াচ্ছে । বেড়াতে বেড়াতে এক জায়গায় বটতলাতে চোদ্দজন] জুটলো। 
তখন তারা] বললো, তোমরাও সাতজনা আছো, আমবাও সাতজন ! অতএব 
আমাদের বিবাহ হওয়া চাই। এইআ্ুডনে মেয়েগ্জলে! অনেক বাগ করলো । 
তাইতো তোমাদের জাত কি? আমাদের জাতি কি, আমাদের তো জান 
নাই। সেদিন সেখানে জাত বিভাগ হয়ে গেল। তার] অন্ত অন্য গোত্র বলে 
দিল। বিবাহ হল। কপালে পি থিতে ধুলো দিয়ে, তখন তো গিছবের ব্যবহার 
ছিল না। বিবাহ হবার পর যেযার ঘরে এসে পৌছাল। বিবাহ হবার পর 
স্লাওতালী জাতটা! ক্রমে ক্রমে বাডতে লাগল ।১৬ 

এইখানে মানে বিবাহের উৎসব হল, নাচগান হতে লাগলো। “চিল-বিধা 


১৬। এখন সাওতালদের মধ্যে ভাই-বোনে বিবাহ হয়না । এদের জাতিভেদ প্রথাও প্রথর। 
কিস্কু, মাণ্ডি, র্যাপাজ, সরেপ, মুর, হাসদা প্রভৃতি উপাধি-ভিন্নতা সাঁওতাল সমাজে এখনও 


বিদ্মান । 


বাকুড়ার পটেরি ১৭ 


হাসদা' নামে একজন মানে চিল মারে। আর এইট] 'যুমূ্ণ ঠাকুর'-এর 
“দিরিচৌভন+__অর্থাৎ পাথরের পালকি । মূর্ম ঠাকুর সাঁওতালদের মধ্যে 
বড়। আর এইখানে কিস্কু আর মাণ্ডিতে বিবাদ হইছে ।১৭ এই 
ঘোড়াটে। কিনস্কুর। মাস্তি নেজে ধরে কৰে টেনে লিষে পালিয়ে যাচ্ছে। ই 
হচ্ছে 'গদ1 মাণ্ডি'। এব বাবে] হাত চুল। একাড়াবা গালি গেছে। এক 
নর্ধীতে “জয়নগর গড়াই” নদীর নাম, সেখানে চান করতে গিয়ে কয়েকট। চুল 
পড়ে গেছে। গদামা্ডি ভাবলে এরকম ফেলে দেবে! নাই। €ন একটা পাতে 
করে চুলগুলে। মুড়ে জলে ভাসিয়ে দিল। পাতট1 ভেসে চলতে লাগলো । সই 
নদীতে চান করতে এসেছে এক সাঁওতাল মেয়েছেলে, তার কামিনের সঙ্গে । 
দেখছে একট! পাতের পোগ্ডাতে কি আছে। তুলে দেখে কি বারে! হাত চুল। 
তারপরে ঘরেতে ফিরে একট] ঘরেতে শুই রইলো, তখন ওরু মা বাবা বলছে, 
তাইতো মা আজ তুমি চান করে এসে কিছু খেলে নাই, শুয়ে পড়লে, কে 
তোমাকে গালিগাল। করেছে কি, কি ব্যাপার হয়েছে তোমার । বললো- বাবা, 
কিছু ব্যাপার নয়, এই যে বারে! হাত চুল, এ যার তাকে খুজে আনতে হবে, 
খুজে আনবার পর, সে যদি মেয়েছেলে হয় তবে তার সঙ্গে ফুল করবো, আর 
যদি বেটাছেলে হয় তবে বিবাহ করবো । এই করে তাকে খুজে আনবার পর 
বিবাহ হল। বিবাহের পরে এর সঙ্গের মেয়েছেলেগুলে। বলছে তুমি এত সুন্দর 
দ্বেখতে, হয়তো বামুণদের মেয়েছেলেদের মতো । আর ওর হয়তো হাতগুলে। 
হটে, পা £টো, মৃখটে1 হাওলা, এত পছন্দ হল যে একে বিয়ে করে ফেললে? 
তখন মেয়েছেলেটা বাগে কথা কয় না, খেতে দেয় নাবরকে। বর তখন সম্থ 
করতে না পেরে কেটে ফেললো, সেই মেয়েছেলেটাকে । তারপরে এখানে গুকে 
পোড়ালো । পোড়াবার পর একটা এড়ে গরু চাই। তখন এখানে জাছের 
বোগার নামে গরু কাটান করছে। মেয়েছেলে ঠিক মতো পারে নাই, কুঠার 
দ্বিয়ে পিঠের দিকে মারতে গকুটা পালিয়ে যাচ্ছেঃ হথন রক্ত পড়তে থাকছে তখন 
পিছণ দিক থেকে রক্ত পাতে ধরে নিষ্ষে বান্না করে ভাগ করে খাচ্ছে। 

এখানে বাগালি ছেলের। ঢ্যামন। সাপ পেয়েছে । চ্যামনা সাপ ছিলছে 
গাছে টাডিয়ে। ছিলে করে এইথানে রান্না করছে। ছু-এক পিস্‌ থেয়ে করে 
এই খানে “মাঝি হাড়াম' মানে একজন মাননীয় লোক, খেয়ে করে নেশা হয়ে 
পড়ে গেছে।' 


১৭, কিসৃকু ও মাণ্ডির মধ্যে জাতিগত বিরোধী মনোভাব আজও তীব্রভাবে আছে। 
বা. ২ 
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সাওতালী পটবৃততাস্ত এখানেই শেষ হল। কথ্য ভাষায় বণিত এই গল্পের 
মধ্যে বাকৃড়ি বাংল! শবও দু-একটি ব্যবহৃত হয়েছে যা আমর! অনংশোধিত 
রেখেছি। তবে বরিত কাহিনীর মধ্যে একা রক্ষিত হয়েছে সাত ছেলে সাত 
মেয়ের বিবাহ পর্যস্ত। তারপর কাহিনী যেন অনেকটা ছাড়া ছাড়া, মনে হয় 
শেষ অংশে ম্বতন্ত্ব কাহিনী বণিত হয়েছে। 

যে পট-গান আমরা শুনলাম মেগুলি প৫েরিদের নিজের তৈবীকি না 
সন্দেহ আছে। তার! বিভিন্ন বই থেকে অথবা অন্য খ্যাত পট-গায়কদের কাছ 
থেকে গানগুলি সংগ্রহ করেছেন। মূখে মুখে প্রচলিত প্রচারিত হয়ে আসছে 
এই সব গান বংশ-পরম্পরায়। আমরা পাধারণতঃ বীরভূম বা মেদিনীপুর 
জেলার পট সম্বন্ধে নানা রচন1 পড়েছি কিন্তু বাকুড়া জেলার পট সম্থদ্ধে কোন 
আলোচন] কোথাও পাইনি। বীকুড়ায় পট আছে এই খবরটি মাত্র বিনয় ঘোষ 
মশায় তীর গ্রন্থে বলেছেন, কিন্তু সামান্য আলোচনাও করেন নি। বাকুড়ার পট 
ও পট গান সম্বন্ধে আরও সন্ধান এবং আলোচনার প্রয়োজন আছে। 





২ 


শিল্পীর হাতের তাস 





ভূমিক1 £ দশাবতার ও নক্সা তাস 


বাকুড়ার সন্তান যামিনী রায়ের চিত্রমাল] ধারা দেখেছেন, ধারা! বাকুড়ার 
মন্দির টেরাকোটার সৌন্দর্য উপতোগ করেছেন, যাবা ৰাকুড়ার পট ও পাটা- 
চিত্রণ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, তাদের বিষ্পুপুরী তাসের সৌন্দর্ধও অস্থেষণ করতে 
হবে। না হলে বীকুড়ার লোকশিল্পের শ্রেঠ কলাসৌন্দর্ষের সঙ্গে পরিচয় 
অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বিষণপুরের তাস এখন খেলার বিষয় নয়, সংরক্ষণের 
বিষয়_প্রত্ববস্ত। খেলার ভিন্নতর আনন্দের গণ্ডী অতিক্রম করে তাসের নিছক 
সৌন্দর্য অনুভব করার স্থযোগ এখন এসেছে। বিষণুপুরী তাস এখন খেল হয় 
না বলেই তার মূল্য এখন অসীম | বিষ্ণুপুর, বাকুড়া৷ সহর, রাজগ্রাম, অযোধ্যা, 
বেলিয়াতোড় গ্রতৃতি স্থানে খোজ করে দেখেছি, এককালে বিষুপুরী তাস 
এইলনব জায়গায় পরম উৎপাহে খেলা হুত। যারা খেলতেন তাদের দুএকজন 
এখনও জীবিত আছেন, কিন্তু খেলার আসর আর বসেনা। একমাত্র পাচমুড়া 
গ্রামের কোন কোন ঘরে [ বাকুড়ার ঘোড়া-হাতি, মনসার চালি ও বারিঘট, 
মাটির শাখ শিল্পের জন্য বিখ্যাত] বিষ্ুপুরী তাস খেলার রেওয়াজ এখনও 
আছে। 

বিষুপুবী তাস দু-ধরণের। এক. “দশাবতীর তাপ? । ছুই. “নক্সা তাস?! 
দশীবতার তাদ খেলতে হয় ১২০টি তাদ নহযোগে। আৰু নক্সা তাস খেলতে হয় 
মাত্র ৪৮টি তান দিয়ে। শুধু দশাবতার তালের একশ কুড়িটি নমুনা যদি একস্থানে 
সাজিয়ে রাখা হয় তাহলেই রঙে রূপে অংকন লৌকর্ধে যে সৌনদর্যের-বিচ্চুরণ 
ঘটায়, তার তুলন। হয় না। তার পাশাপাশি নঝ্স। তাসের আটচক্লিশটি নষুনা 
সাজিয়ে দিয়ে আমরা দেখছি--চোথ ফেরানে! যায় না। রঙের সম্মিলিত 
উদ্ভাস, মুত্তিকলার নুনিপুণ রেখাভঙ্গি, বিচিত্র প্রতীকের ধারাবাহিক বিন্তাস 
খুবই চিত্বাকর্ষক। রঙের রূপের রসের সৌন্দর্ষময়ভার একটি বিচিত্র কাব্য যেন 
এই ছিল তাসমাল।! 
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এক. রাজা ও উজীর তাস 

দশাবতার তাস হিন্দু পুরাণের দশটি অবতারের নামে নামাংকিত। 
তাসগুলি গোল গোল । তার প্রথম দশটিতে দশজন অবতারের ছবি অংকন 
করতে হয়। আবার দ্বিতীয় সারির তাসগুপিতেও দশজন অবতাবের ছৰি 
থাকবে। দশাবতার যথাক্রমে £ মৎস্য, কুর্ম, ববাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, 
বাম, বলরাম, জগন্নাথ ও কক্ধি। এই দশটি অব্তার অংকিত প্রথম সারির 
তালগুলি “রাজা নামক তাস। এখানে অবতার মুতিগুলি দেউল-পীঢ়া 
দেউলের বা মন্দিরেক মধ্যে আক থাকে । [ এই পীড়া দেউলবীতি জগন্নাথ 
তাসে ভিন্ন গড়ন পেয়েছি এবং শেষ তান কক্কি অবত্তারের তাসে আকা! হয়েছে, 
রথখ। কৰ্কি আছেন মন্দিরে নয় রথে রথের ছাউনি, বথচত্র, অশ্ব এবং 
সারধি প্রভৃতি দেখা যাচ্ছে। এগুলিই এর বৈচিত্র্য | ] অবশ্ত ভালো কবে দেখলে 
বলতে হয়, এগুলি দেউল নয় অনেকটা পান্কীর বা প্যাগোডার মতো১। 
এ মান্দর/দেউল দেখেই ধরতে হবে এগুলি 'রাজা' তাস। তার পরের দশটি 
তান হচ্ছে 'উজীর' তাস। এই উজীর তানগুলিতেও, দশটি তাসে দশজন 
অবতারের ছবি ক্রমানুসারে আকা। কিন্তু এই উজীর তাসগুলিতে মন্দির নেই, 
সারা জমির উপর একটি কবে পূর্ণাবয়ব মুত্তি আকা। রাজা ও উজীর--এই দুই 
শ্রেণীর তাসই স্থঅলংকৃত ও বহুবর্ণ রঞ্চিত। যাঁর! শুধু সৌন্দর্ধ-্ঞ্চ বিল্ময়ে 
বিষুপুবী তান দেখতে চান তার] এই শ্রেণীর চিত্রসৌন্দর্ধের জন্যই সবিশেষ মুগ্ধ 
হবেন। দশাবতারের দেহের ভঙ্গি, গতিশীলতা, মুখাবয়ব, বস্ত্র ও অলংকার, অস্ত্ 
ও বাহন--এই সবই অতি নিখুত ভাবে নিপুণ তৃলিতে আকা। চিত্র ধর্মের 
সমস্ত বৈশিষ্ট্য এগুলিতে আছে, ডপবুস্ত উপাদান ও উপকরণের অতীত রস ও 
বানায় এগুলি ঞ্ুপদী শিল্ের গরিমা অর্জন করছে। সর্বোপরি এগুলি হয়ে 
উঠেছে জীবন্ত এবং কাম্য প্রাণরসে সঞ্জীবিত। তারই মধ্যে মৎ্ন্য বা নুলিংহ, 
বামন বা পরশুরাম প্রভৃতি চিত্র একাধারে নাটকীয় ভাবে জীবন্ত ও গতিশীল। 
ঘোড়ার পিঠে কক অস্ত্রধারী সওয়ার হলেও এঁ ছবিগুলোর মতো জীবন্ত নয়। 
পরশুনাম ও নুসিংহ তাসগুলিতে কদর এবং বাপনে বিশ্ময়। রাম অবতারের 
'রাজ। তাসে বাম ও পীতা এবং “উজীর' গাঁসে শুধু রাম করুণ রসের এবং 
জগন্নাথের উজীর তানটিতে বীভৎস বসের উজ্জীবন সহজেই চোখে পড়ে । 


১, অনেকটণ! চৈনিক ব1 তিব্বতী প্যাগ্োডার মতোই দেখতে লাগে, বিশেষ করে চূড়া, 
অংশটি। 


শিল্পীর হাতের তাস ১ 


আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। রাজা ও উজীর তাসের মৃত্তিগুলির মুখ 
সাধারণত ভান দিকে বা বাম দিকে ফেরানো । কিন্ত জগন্নাথ তাস দুটিতে 
মুখ সামনে এবং কক্কি তাস দুটির মুখ মুখোমুখি । কক তাস ছুটি পাশাপাশি 
রাখলে মনে হয় যেন দু-জন দুজনের দিকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে এগিয়ে 
যাচ্ছে। 
ছুই. চিত্র ও প্রতীক পরিচয় 
দশীবতার তাসের রাজা ও উজীর যথাক্রমে দশ+দশ-্কুড়িটি তাসকে 
আলাদ! "্মালাদা ভাবে দেখার যোগ্য । মতম্তাবতার তাসের মুত্তি চততুভূ্জি এবং 
নিয়াংগ মৎস্যপুচ্ছ এবং মুতিটির দুপাশে দুটি বিশ্মিতচক্ষু ভক্ত ব1 পার্খবচর মানুষের 
উপস্থিতি। এর উজীর তাসেও চতুরভূ'জ মৎস্যপুচ্ছ অবতার, কিন্ত চার হাতে 
আয়ুধ এবং সপু্প-পদ্মপত্র শোভিত জলধি প্রেক্ষাপট । উভয় মৃত্তির অঙ্গেই আছে 
বদন, উত্তরীয় এবং মুকুট। 

কুর্মাবতারের রাজা তাসে চতুভুর্জ কুর্মাবতার এবং ছুই পাশে ছুই বিশ্মিত 
পার্শচর। এ উজীর তাসে অবতাবের চতুভূ্জে একই আমুধ ও পুষ্প এবং জলধি 
প্রেক্ষাপট । 

বরাহ-অবতার তাসের রাজ] ও উজীর চতুরু্জ কিন্ত মুখ বরাহ-মুখ- দীর্ঘ 
শ্বেতদন্ত সমম্থিত__অবশ্ চার হাতে চার আমুধ ও পুষ্প। এই মুত্তির হস্তধূত 
আয়ুধে বৈচিত্র্য আছে। 

নৃসিংহের তাস শিল্পীরা উচ্চারণ করেন «নরমিংহ+ ] রাজা ও উজীর 
উভয়েই চতুতূ্জ। সিংহ মুখ অনেকট! অশ্বমুখাকৃতি২ । কিন্তু লোল রক্তজিহব! 
ও বিস্ফারিত চক্ষু, ক্রোড়ে নিহত অস্থরের করুণ মুখ--সব মিলিয়ে দারুণ 
“£এফেকৃট” স্যটি হয়েছে। নৃসিংহের বর্ণ খ্বেত, নিহত হিরণকশিপুর গান্রবর্ণ 
কালচে শ্যাম। 

বামনাবতার পা ফেলে হাটছেন বা দৌডচ্ছেন। তার উধ্ব-উখ্িত একটি 
পা,আর ভূমি স্পর্শ করছে না এমন দুটিপাম্পষ্ট। দ্বিভুজে (চর্তুভুজ নয়) 
কমগ্ডলু ও গদা। বামনাবতাবের মুখে বিস্ময়ের আভা এবং দীঘল আখিতে 
নারীধর্ম। 


পরশুরাম কঠোর দৃষ্টি। তার উত্তোলিত হাতে উদ্যত কুঠার এবং বাম 


২. নৃসিংহ মুত্তির একটি খুব বড় টেরাকোট] ল্যাব আছে বিষুপুরের বিখ্যাত '্যামরায়' মন্দিরের 
কোণের একটি ঘরের দেওয়ালে । তাসে কি তারই অনুকূতি ? 


২২. বাঁকুড়ার সংস্কৃতি 


হস্তে ধহ। এ 'রাজা' তাসে পরশুরাম বসে আছেন। তিনি জটাজুট ও শবক্রু 
সমস্থিত, কঠোর দৃষ্ি। সব মিলিয়ে প্রতিজ্ঞাদৃঢ গভীর মুখ। উজীর তাসের 
পরশুরাম ছটে চলেছেন, কুঠার উধ্রব তুলে ধরে, প1 ছুটি যেন ভূমি স্পর্শ করছে 
না। তার বেশবাস উত্তরীয় সথভদ্র স্বসজ্জিত। 

রঘুনাথ রাম “রাজা তাসে রাম সীতাসহ সসে আছেন। নবদূর্বাদলশ্ঠাম 
রামের ডান হাতে তীর, বাম হাতে ধনু । উজীর ৩'সে সীতা অনুপস্থিত, একক 
চলস্ত রামের সামনে জোড হাতে দ্রীভিয়ে আছে তক্ত হন্রমান। সীতার বেশবাস, 
পুষ্প-বাবহার ও অলংকারগুলি লক্ষণীয় । বামন আর বাঁম উভয়ের পায়েই 
আছে নৃপুর, সীতার পায়েও নৃপুর | সীতার খোঁপায় পুষ্প। 

বলরাম তাসের বলরাম আমাদের পৌরাণিক ধারণার সঙ্গে ঠিক যেন মেলে 
না। একটু স্থুলবপু দীর্ঘাঙ্গ শ্বেতশুত্র বলরাম সাঁজে সঙ্জায় যেন গোঁপিনী- 
মনোহারী কৃষ্ণচ। বাজ! তাঁসে বলরাম উপবিষ্ট, তার ডান হাতে গদা, বাম 
হাত শৃন্ত । কিন্তএ উজীর তাসে বলরামের ডান হাঁতে “হল, বাম হাতে শি 
- এই মৃত্তি বংশীধারী কৃষ্ণের মতো জোড়পায়ে দণ্ীয়মান। গলায় মালা, 
উত্তরীয়, নাসিকাভরণ, কগ্ঠাতরণ, বাহুবলয়, পদালংকার, রঞ্জিত বন্ত্র, দীঘল 
চোখ, পুগ্ত পুণ্ত দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশদীম প্রভৃতি বলরাঁমকে, বিশেষ করে উজীর তাসের 
বলরামকে, অনেকাংশে বমণীস্থলভ সৌন্দর্ষে মপ্ডিত করে তুলেছে । 

জগন্নাথ তাসের রূপ প্ররীর মন্দিরের দাকুত্রন্দ জগন্নাথের অন্নবূপ, তবে 

ংকনরীতি অত্যন্ত হুম্্র এবং চাতুর্ষপূর্ণ। এই তাসটি বুদ্ধাবতারের তাস। বুদ্ধ 

জগম্নাথরূপে বা জগন্নাথ বুদ্ধ রূপে কল্লিত হয়েছেন। পুরীর জগন্নাথ মন্দির 
আগে বুদ্ধ কূপ ছিল। কিন্তু সর্বভারতীয় দশাবতার তাসে এই বুদ্ধ নাকি পঞ্চম 
বানের অধিকারী “সর্বভারতীয় দরশাবতার তাসে তাগবতের পর্বায়ক্রম অমান্য 
করে বিষুঃপুর এবং উড়িষ্যা একই সঙ্গে বুদ্ধদেবকে পঞ্চম স্থান দিয়েছে ।৩ 
অন্তত্র শুনি-__-গ্রচলিত তাসের তালিকায় দেখা যায় যে, জগন্নাথ বা বুদ্ধের 
ত্বান নবম--কক্ধীর পর্ধে। কিন্তু তাসের অবতার বিন্যাসে জগন্নাথ বা 
বুছের স্থান পঞ্চম।,£ কিন্তু আমরা বিষুপুরী তাসে জগন্নাথকে | বুদ্ধকে  নবম' 
স্থানের অধিকারী-ই দেখেছি । এই তাসটিতে মন্দিরের গঠন যেমন পূর্ববর্তী 
বাজ তাসগুলির মতো নয়, তেমনি মন্দিরের চুপাশে ঢুজন ভক্তের বা পার্খচবের 
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উপস্থিতিও ঘটেনি_যা! নাকি পূর্ববর্তী আটটি তাসে আছে। পরবর্তী কৰি 
তাসেও রীতি মন্মতভ্ের বা পার্থচবের উপস্থিতি ঘটেনি। কেন এই 
ছদপতন1 জগন্নাথ তাঁমের রাজা ভামে জগন্নাথ-হুতত্রা'বলরাম কিন্ত 
উজীর তাপে চতুভুর্জ, কৃষ্বর্ণ, কঠোর দুটি জগন্নাথ [1] পৰ মিলিয়ে 
তয়ংকরেরং সমাবেশ। 

দশম বা] শেষ তাঁদ কন্ধি। রাজা তাসের কন্ধি শ্বেত অশ্ববাহন এবং বখারঢ, 
সারধি উপস্থিত। রখ চলছে। কক্ধির বাম তাতে খড়া বা তলোয়ার। উজীর 
তাসের কৰ্ধি ছুটন্ত কষ্ণ অশ্বের উপর উদগ্রীব হয়ে বলে আছেন, বাম হাতে বরা, 
ডান হাতে উদ্যত চাবুক।৬ পুরাণের বর্ণনার সঙ্গে এই চিত্ররূপের ভাবগত 
মিল আছে।* 

এই হুল রাঁজ] ও উজীর মিলিয়ে প্রথম কুড়িটি তামের বর্ণনা । অংকন 
চারুত্বে এই তামগুলিই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। মাত্র এই কুড়িটি তানই মৃতিময়। 
বাকি একশটি তামে কোন মুঠি নেই। সেগুলি ফোটা তাস বা 'রঙ'। সেগুলি 
সবই প্রতীক চিহ্নিত। ফৌোট] হিমাবে তামগুলি এক্কা, দোক।, তেক্কা ৰা তিন্ধী, 
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চৌকা', পঞ্জা, ছক্কা, সাত্তা, আটা, নয় বা নক্কা এবং দশ-_এই ভাবে বিভক্ত । এক্কা 
তাসে একটি প্রতীক চিহ্ন, পঞ্জায় পাঁচটি প্রতীক চিহ্ৃ, নক্কায় ন-টি প্রতীক চিহ্ৃ_ 
এই ভাবে পর পর এক-ছুই-তিন ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে প্রতীক চিহ্ন অংকিত হয়। 
কিন্তু কোন্‌ অবতাবের কোন প্রতীক ? নিচে তালিক1 দেওয়া হল £ 


অবভার প্রতীক 
মত্ম্যাবতার মাছ 
কুর্মাবতার কচ্ছপ 
বরাহাবতার শংখথ 
নৃসিংহাবতার চক্র 
বামনাবতার কমগ্ডলু 
পরশুবামাবতার কুঠার 
বামাবতার তীর 
বলরামাবতার গদা 
জগন্নাথাবতার পদ্ম 
কক্কিঅবতার খডগ 


বাঁজা, উজীর, এক, দৌক্কা, তিক্কী, চৌকা', পঞ্জা, ছক, সাত্বা, আটা, নয় 
বানকা, দশ--এই ভাবে বারোটি তাস এক এক “সেটে, বা “সোলে। 
দ্শাবতারের দশটি সেটে একশ কুড়িটি তাঁস। 

প্রতীক চিহ্হিত একশটি তাসের মধো “এক্কা” তানগুলিই সুন্দর করে আকা! 
একটি মাত্র প্রতীক [চক্র বা পদ্ম বা খড়গ যাই হোক না কেন ?] বলে অনেকখানি 
জমিতে [আমাদের আলোচিত প্রতিটি তাসের ব্যাস প্রায় ৪২ ইঞ্চি] আকা 
হয়েছে প্রয়োজনীয় ম্বাচ্ছন্দা নিয়ে । তাই বাজা বাউজীর তাসের পরেই একক! 
তাসগুপির শ্যান__পৌন্দর্ষ-বিন্যাসের দিক থেকেও । প্রতিটি তাসেই একটা, 
ছটে!, তিনটে, চারটে প্রভৃতি প্রতীক ছাডাঁও আলাদা! ভাবে একটি করে ফুল 
আকা হয়েছে। এমন কি জগন্নাথ তাস “সেটের প্রতীক পদ্ম'_ তারও সঙ্গে এ 
ফুলটি আছে। প্রতীক তাসগুলির মধ্যে সব চেয়ে স্বন্দর পদ্ম-প্রতীক সম্বলিত 
তাসগুলি এবং স্থম্ক কাকুকার্ধময় কন্কি তাসের প্রতীক খড়গ চিহ্নিত তাসগুলি। 
তিন. বর্ণ বৈচিত্র্য ও অংকন পদ্ধতি 
তাসগুলির বর্ণ-বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। তাসগুলিতে কি কি রঙ ব্যবহৃত হয়েছে 
এবং রুঙ গুলির উপাগান কি তার তালিক! নিচে দেওয়া] হল : 
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লাল-_মেটে রঙ অর্থাৎ গেরিমাটির বুঙ। কখনে! বা! “মনোলাল' বাজার থেকে 
কেনা হয়। 
কালো- ভূষা কালির পাঁকেট বাঁজার থেকে কেন হয়। 
সবুজ-_হলদি রঙ বা হত্তেলের সঙ্গে কাপড়কাচা নীল রঙ মিশিয়ে ততবী হয়। 
ফ্যারক] সবৃজ-_অর্থাৎ হালকা! সবুজ, কলাপাতি সবুজ । এটি মিশ্রণজাত রঙ । 
হলুদ-__পিউড়ী বা হত্তেল। হত্তেল মেটে রঙ। 
সাদা_লাদ। রঙ বাজার থেকে কিনতে হুয়। 
মহিষ রঙ মহিষের গায়ের মতো বুঙ। পাংশ্ুটে। কালো রঙের ব1 ভূষোর 
কালির সঙ্গে সাদা খড়িমাটি মিশিয়ে এই রঙ তৈরী হয়। 
নীল-__নীলবড়ি থেকে নীল বুঙ। 
বাসস্তী_-হলদের সঙ্গে লাল মিশিয়ে কর! হয়। 
চকোলেট-_গেরিমাটির লাল রঙের সঙ্গে মেশাতে হয় সামান্য কালো। এটিকে 
থয়েরী বউও বল যায়। 
দশীবতারের দশ শ্রেণীর তাসে এই দশটি বঙ ব্যবহাত হয়েছে । সব কটি 
তাসই, কী রাজা, কী উজীর, কী প্রতীক-_বহুবর্ণ বঞ্কিত। তবে রাজা উজীর 
তাসেই বর্ণচ্ছট] বর্ণগরিমা অধিক । এক এক শ্রেণীর তাঁস এক এক বঙের জমির 
উপর আকা। কোন্‌ কোন্‌ তাঁস কোন কোন্‌ রডের জমিনের উপর আকা নীচে 
তার তালিক1 দিলাম £ 


তাজ জমিন 

মৎস্য কালো 

কুর্ম খয়েরি বা চকোলেট 
ববাহ সবৃজ 

নুসিংহ ধূসর বা মহিষ বুঙ 
বামন নীল 

পরজ্জরাম সাদ! 

বাম লাল 

বলবাম ফ্যারকা সবুজ 
জগনমাথ হলুদ 

কন্ধি সিছরে রউ 


একশো কুড়িটি তাসের মধ্যে সব বুঙ সমান মর্ধাদ! পেয়েছে । তবু মনে হয় 


হ্৬ বাকুড়ার সংস্কৃতি 


লাল বঙের প্রতি একটু বেশী টান। মৎস্তের জমিনে, বলরামের কুঠারে, রামের 
তীরে এবং জগন্নাথের পদ্ম কৌটায় কালো রঙ ব্যবহার কর! হয়েছে মুন্সীয়ানার 
সঙ্গে * ছবিতে ব্যবহৃত হু, স্থুল, বক্র, সরল প্রভৃতি রেখা! আক] হয়েছে অত্যন্ত 
সাধারণ তৃলি দিয়ে। তুলি তৈরী হয় ছাগলের লোম দিয়ে। দশাঁবতার ছবি বা 
প্রতীক বা নক্সা! সব কিছুই জলরঙে আঁকা তেলরঙে নয়। রঙের চিট তৈরী হয় 
প্রয়োজন অনুসারে রঙের সঙ্গে বেল আঠা বা গদ আঠ] মিশিয়ে । 


চার. তাস তৈরীর পদ্ধতি 

তাস অংকনের পদ্ধতির মতে! তাস নির্মাণেরও বিশেষে পদ্ধতি আছে। এক 
সেট তাস তৈরী করতে অর্থাৎ একশ কুডিটি তাসের জন্য অনেকগুলি তেঁতুল বীজ 
লাগে।* তেঁতুল বীজগুলো প্রথমে বালিখোলায় অন্ন আচে ভাজতে হয়। তাঁরপর 
সেগুলিকে জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। ভালে] ভাবে ভিজলে হাঁতের ঘস! দিয়ে 
কচলে কচলে তেঁতুল বীজের লাল খোসাগুলো তুলে দিতে হয়। পডে থাকে 
তেঁতুল বীজের প্রধান সাদা অংশ। ঠাণ্ডা জলে ভালো করে ধুয়ে এ সাদা 
বীজগুলো নোভ! দিয়ে শিলে মিহি করে বাটতে হয়। তারপব €সই বাটা 
বীজ জল মিশ্রিত করে উন্তনে চাপাতে হয়। উন্চনে মু জাল দিয়ে নেড়ে 
নেড়ে "চিট? তৈরী করতে হয়। বেশ ঘন আঠালে। চিট তৈবী হয়ে গেলে তাকে 
বলে “কাই”। একটি কাপভে ঢেলে কাইট ভালো করে ছেঁকে নিতে হয়। এবার 
তিন ভাগ কাইয়ের সঙ্গে এক ভাগ গুডো চকখডি ভালো করে মেশাতে হবে। 
সাদা চকখডি । একটি সমতল জায়গার উপর সাধারণ কাপড়ের একটি ফাঁলির 
[ হয়তো! তিন তাত লম্বা দ্ু-হাত চওডা1, কী তারও বেশী ] উপর এ কাইটা ভাবে 
কাপডের এপিঠ ওপিঠ লেপে দিয়ে একটু শুকিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা 
করতে হবে। তার উপব আবার এক ফালি কাঁপডভ মেলে দিয়ে তার উপর 
আবার কাই লেপতে হবে। এই ভাবে তিন ভাজ কাপড উপর উপর বেখে 
কাই লেপাহয়। এ লেপ কাপড় ৫/৬ দিন ধরে বোদে শুকিয়ে নিতে হবে। 
শুকনে হলে মনে হবে যেন ট্যান” করা! দ্ুপিট সাদ] চামডা। এই প্রস্থ্ত 


৮. আমরা যে সব তাসের বর্ণনা! এখানে দিলাম সেগুলি সবই স্থধীর ফৌজদার [৬*], শাখারী 
বাজার [ মনসাতল! ], বিুপুর-এর আক1। একই উঠোনে তার পাশের ঘরে ভাস্বর ফৌজদারও তাস 
তৈরী করেন। তার তাসের বর্ণরঞ্জন, মুতিকলা, প্রতীকাংকন স্বভাবতই ভিন্ন শিল্প দৃষ্টির পরিচয় বহন 
করছে । তার তাসগুলি আরও একটু ছোট, প্রায় চার ইঞ্চি ব্যামের । 

৯. প্রায় দেড় কেজি থেকে ছু-কেজি তেঁতুল বীজ লাগে। 
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কাপড়কে বল! হয় পট” । এবার একট1 বিশেষ সমতল পাথর দিয়ে ঘষে ঘষে 
মন্যণ করা হয়। অব্ত কাপড় আছে বলে এখন আর বোঝা যাচ্ছে না। এই 
পটের উপর এ র! পটুয়াদ্দের মতো পটও আকেন অর্ডার পেলে । জমিন মস্থণ 
হয়ে গেলে টিনের গোল চাকতি “ধাঁচা” ফেলে সাইজ মতে গোল গোল করে 
এ পট কেটে নিতে হবে। কাঁটা গোল তাসগুলির 'বর্ডার”ও মন্থণ করা হয় একটি 
বিশেষ “কাঠি” দিয়ে অর্থাৎ কাঠের তৈরী একটি বিশেষ যন্ত্র দিয়ে। এটিকে ধার 
বাধা কাঠিও বলে। কাটা তাস-খগুগুলি শিলের উপর রেখে “নোড়” পাথর 
দিয়ে সাবধানে ঘসে ঘসে আরও একবার মহ্থণ কর] হয়। ছুই তল ও পরিধি 
মন্থণ হয়ে গেলে শিরিষ আঠা লাগিয়ে দেওয়! হয় ধারগুলিতে। এখন আৰ 
কাপডের ফালিগুলি খুলে যাবে না কোনমতে এবং বোঝাও যাবে না কাপড় 
আছে বলে। এই ভাবে তাসের জমিন? তৈরী হয়ে গেলে এক পিঠে নক্সা আঁকা 
চলতে থাকে । তাসের পিছন ও অপর পিঠে সাবু জল দিয়ে ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে 
নিয়ে লাগানো হয় খুব পাতলা করে। ছবি আকারসঙ্গে সঙ্গে তাসগুলোকে 
রোদে শুকনে! করতে দেওয়া হয়। অবশ্ঠ মূল ছবি আকার আগে রও দিয়ে (স্কেচ? 
বা ছবির আদল একে নেওয়া হয়। একে বলে “হড়ক' বা দাগার কাজ। এর পর 
এর উপর চোখ মুখ ও অলংকরণ । তাস শুকনো! হলে তার উপর পাতল। গালার 
প্রলেপ দেওয়া হয়। স্পিব্রিটে গুলে গালাকে নরম ও পাতলা করা হয়। গালার 
প্রলেপ হালকা করে দিয়ে দিলে রোদে জলে তাসের পিঠের ছবির রঙ নষ্ট হৰে 
না। এই ভাবে তাস তৈবী হয়েযায়। 

তারপরে তানগুলিকে “বতর”? করতে হয়। শুকনে। সমস্ত তাসগুলিকে 
সারারাত উন্মুক্ত প্রান্তরে বা ছাদে মেলে দিয়ে রাতের হিম ও শিশির খাওয়াতে 
হয়। এবং সকালের অল্প রোদ লাগিয়ে তাসগুলি তুলে নিতে হয়। একেই বলে 
'ৰবতর; করা । বতর করে নিলে তাস ৰাকে না, ফাটে না বা ভাঙে ন1। এই তাস 
যেমন মজবুত তেমনি টে কসই। বসে বা দূর থেকে দাড়িয়ে দাড়িয়েও এই তাস 
খেলা চলে । কারণ তৈরী তাস খটখটে শক্ত । 

কাগজের আধুনিক তাসের মতো এগুলি হাক্কা না হলেও বিশেষ ভারি নয়১, 
দশাবতার তান ও নক্স! তাস প্রমাণ করে যে কত অকিঞ্চিৎকর বস্তদিয়ে কী 


১** ৪২ ইঞ্চি ব্যাসের ১২*টি তাস আমরা ওজন করে দেখেছি, ওজন হয়েছে ১ কেজি 
৪২ শ' গ্রামের মতো। 


৪৮ বাকুড়ার সংস্কৃতি 


অপূর্ব সৌদার্ধ-সম্ভারই না তৈরী করা যায়। দবরবারী তাঁদের মতে! দোনাদানা১১ 
এতে লাগে না, কিন্তু রপদর্শার কাছে এসব তাস সোনার চেয়ে দাঁমী। 


পাঁচ. ক্রীড়া পদ্ধতি 
যেহেতু খেলা, সেহেতু মুখে বলে তান খেলার পদ্ধতি ঠিক বৌঝানে| যাঁয় ন| 
ব1 বর্ণনা পড়ে সম্যক বোঝাও যায় না। তবে দশাবতাবর তাস খেলার পদ্ধতি কি 
রকম ছিল মোটামুটি বর্ণনা করেছেন বিনয় ঘোষ ও মানকলাল দিংহ নিজ নিজ 
গ্রন্থে | ১২ 

আমর] দশাবতার তাস-খেল] সম্বন্ধে বর্ণন] শুনেছি শ্রানিরঞ্চন কুণ্ুর [৬১] কাছ 
থেকে । তার নিবাস শাখাবীপাড়া, বিষুণপুর। আধুনিক তাসের সংখ্যা ও ক্রীড়া 
পদ্ধতির সঙ্গে বিশেষ অমিল আছে দশাবতার তাম খেলার পদ্ধতির। আধুনিক 
তাসের গঠন আফ়তাকার, এর চারটি রউ-ইস্কাপন, হরতন, কুইতন, চিডিতন। 
কিন্তু দশাবতার তাস বৃত্তাকার এবং এর বুউ দশটি । দশটি রাজা ও উজিবের 
আরও দশটা করে প্রতীক বা ফোটা তাস। দশাবতার তাস খেলতে হয় পাচ 
জনে এবং তারা স্ব ম্বপ্রধান। আধুনিক তামেব মতো এ তাম জোড়ে খেলা 
যায় না। পাঁচ জনের খেলা, তাই প্রত্যেকের ভাগে পড়ে চব্বিশটি করে তাস। 
দশাবতারের মধ্যে প্রথম স্থানীয় তাস হচ্ছে প্রথম পাচটি তাস অর্থাৎ মৎস্য, কৃর্ম, 
বরাহ, নৃমিংহ ও বামন । তবে 5৫101)£ তাস রাত্রে খেললে একরকম, দিনে 
খেললে আর-এক রকম, গোধুলিতে খেললে আবার অন্য রকম। দিনের বেলায় 
খেললে 90810) তাস হবে বঘুনাথ অর্থাৎ রামাবতার তান, রাত্রে খেললে 
মৎস্যাবতার এবং গোধুলিতে খেললে নৃপিংহ । "রাম", যখন বাজা তখন তিনি 
হবেন দু-পীঠের | দু-দস্তের ] মলিক, আর "মীন? যখন রাজা তখন তিনি হবেন 
এক পীঠের মালিক । গোধুলিতে নৃমিংহকে রাজা করে দ্ব-এক পীঠ খেলা হয়। 
যিনি 882: করেন তিনি যদি এক হাতে রাজা ও উজীরসহ থাকেন অর্থাৎ 
“জোভে' থাকেন-সে জোড় দেখাতে হবে অন্ত পার্টিকে এবং নামিয়ে রাখতে 
হবে। 


শিল্পীর হাতের তাস ২৯ 


এই খেলা! সম্বদ্ধে নিরঞজনবাবু একটি স্থ্দার কথা বলেছেন ; “দশাবতার তান 
খেলার মধা দিয়ে ভগবানকে ডাকার স্বযোগ হয়, যা অন্য কোন তান খেলার 
নেই।'১৩ তিনি আরও বলেন : “দশাবতার তাসে জুয়াখেলা হত না বা হয় না, 
জুয়াখেলা হত নকু1 তাসে। ১৯৩৫ সালের কথা বলছি, তখন এক পয়সায় ছিল 
চার পয়েপ্ট।” নিরগ্তনবাবুর মতই এই খেলা জানেন বিষুগুরের গুইরাম গিরি 
[ মাড় ই বাজার ], করুণাময় নরকার [ মিলনশ্রী সিনেমাতলা ] প্রভৃতি বাক্তিরা। 
ছয়, দশাবতার তানের উৎস সন্ধানে 
বিষুপুরী দশাবতার তাস বৌদ্ধ প্রভাবে জাত--পালযুগে উদ্ভূত, না মোঘল, 
তাসের১* অনুকরণে কষ্ট এ-নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। বিষ 
পুরাধিপতি মল্লরাজাদের সহশ্র কীন্তির মত্তই যে একটি অবিল্মরণীয় কীত্তি এই 
দশাবতার তাসথেলার প্রচলন--সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বৃদ্ধকে জগন্নাথ 
ভাবা এবং জগন্নাথের প্রতীক চিহ্ন হিসাবে তাপে পদ্ম ফুলের ব্যবহার পদ্মপানি 
বৃদ্ধকেই ম্মরণ করায়-_সে সম্থদ্ধেও সন্দেহের অবকাশ নেই। জগন্নাথ-বুদ্ধ ও 
বৌদ্ধ প্রভাব নিয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বিনয় ঘোষ 
প্রভৃতি পণ্ডিতেরা ১ অন্যদিকে মোঘল তাস খেলার প্রবর্তক আকবর এবং 
আকবরের সঙ্গে মল্লরাজাদদের যোগাযোগ প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন 
মানিকলাল সিংহ। তীর সিদ্ধান্তও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সবিশেষ 
পর্যালোচনা কবে এবং বিভিন্ন সময়ে অংকিত দশাবতার তাসগুলি দেখে১ 
আমাদের মনে হয়েছে বীকুড়া-বিষুটপুরের সংস্কৃতি ধর্মের ইতিহাস অনুযায়ী, 
দশাবতার তাসেও ছুই সংস্কৃতিধারা হিন্দুধারা ও মুমলমান-মোঘলধারার মিশ্রণ 
ঘটেছে। যদিচ হিন্দুধারাঁর ন্বাক্ষরই দশাবতার তাসে প্রবল। মহামহোপাধ্যায় 


১৩ বাকুড়ার সংস্কৃতি 


হরপ্রসাদ শাস্্রীর১' বিশ্লেষণ পন্থান্থমরণ করে বিনয় ঘোষ মশায় সিদ্ধান্তে 
পৌঁচেছেন যে : 'দশাবতার তাঁন পাল যুগে উদ্ভাবিত হওয়া আদৌ আশ্চর্য নয়। 
মন্পরাজার] তখন মল্লভূমের অধীশ্বর হয়েছেন। বিশেষ করে, দশাবতার তাসের 
চিত্র এবং সেই চিত্রাংকনের পদ্ধতি দেখলে মনে হয়, পালযুগের নমৃদ্ধি কালেই 
এই খেলা, এই শিল্প ও শিল্পীদের বিকাশ হয়েছিল।*১* অন্য পিকে মানিকলাল 
পিংহের শিদ্ধান্ত £ “সমাট আকবরের আমলের মুঘল 'শাসগুপির অন্থকরণে অল্প 
বিস্তর পরিবর্তন করিয়া চীন, উড়িস্া ও মল্লরাজা বীরহাম্ব।রের রাজধানী বিষুপুরে 
চক্রাকার তাস নিগ্রিত হয়।'১৯ তিনি এই দশাবতার তাস খেলার প্রচলন-সময় 
হিমাবে বলেছেন : 'তাসগুলি একাদশ শতাবীর পরবর্তী” এবং “মুঘল তাসের 
অনুকরণে একেবারে সগ্চদশ শতাবীতে চালু” হয়েছে।২* যাই হোক, এই 
দশাবতার তাস খেল! মল্লভূমের তৎকালীন বৈষ্ণব-ভাব প্রাবনের মঙ্ষে হুগতীর 
তাবে যুক্ত হয়েছিল। খেলাধুলার মধ্যেও যে গো্ীগত মানস ধর্ম ও দেশাচারগত 
সমাজ ধর্মের আবেগ মূর্ত হয়ে উঠতে পারে তার নমুনা যেমন মধাযুগের নবাবদের 
শতরপ্ত খেলা, তেমনি আধুনিক যুগের সাহেব বিবি গোলাম তান থেল]। 
মল্লভূমের মন্দির টেরাঁকোটায় যেমন দশাবতার মৃতিসজ্জ। এক বিশেষ শিল্প 
00006, তেমনি দশাবতার তাও বিশেষ ক্রীড়1 1006, এর প্রতিচিত্রন। 

নাত, নক্স। তাপের কথা 

নক্স। তাস মল্পভূষ বিষুপুরে কবে থেকে প্রচলিত হয়েছে সে সম্বন্ধে 
পর্ডিতেরা আলোচন1] করেন নি। তবে সব দিক দেখে শুনে মনে হয়) এই তাস 
খেলার প্রচলন দশাবতার তাসখেলার প্রচলনের পর হয়েছিল। মোঘল আমলের 
“গঞ্জিকা' তাদের ১৪৪টি তাসের জায়গায় ৯৬টি তাসের প্রচলন কবে যেমন 
আকবর বাদশা একটু সহঞ্জ খেলার উদ্ভাবন করেছিলেন; নক্সা তাসও তেমনি 
দরশাবতার তাসের ১২০টির স্থানে ৪৮টি তাসের খেলা চলিত করেছিলেন কোন 


শিল্পীর হাতের তাস ৩১ 


এক মল্পরাজা | নক্সা! [নকল নয়] তাস খেলার আনবও তেমন বসে না আজকাল 
মন্পভূয়ে। তবে কখনো! কখনো] জুয়া খেলা চলে। নক্সা তাসের নির্মাণরীতি 
দশাবতার তাপের নির্মাণরীতির অনুরূপ এবং অংকনরীতিও তদনুরূপ। নক্সা 
তাসের চিত্র প্রভৃতির মধ্যেও দশাবতার তাদের চিত্র প্রভৃতির প্রভাব লক্ষণীয় । 

তবে দশাবতার তাসে সব মিলিয়ে যেমন একটি সচেতন পৌরাণিক সংহতি 
ও দেশজ বিশ্বাস, একটি স্থমংহত ও ধারাবাহিক মানমিকতার ইতিহাস ফুটে 
উঠেছে, নক্সা তাশে তা নেই। নক্সা তাসে চিত্রগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যের প্রতি 
আগ্রহ ফুটে উঠেছে। মাত্র ৪৮টি তাস নিয়ে এই নক্সা তাসমাল]। 


৪৮টি তাস মোট বাঁে। সেটে বিন্তন্ত । প্রতি সেটে চারটি করে তাস। তাপ- 
গুলির মান এক থেকে বারে! ফোটা পর্ষস্ত। যথ।$ সাহেব ১২, বিবি ১১, ফুল 
১০, ফুল ৯, ফুল ৮, তলোয়ার ৭, চৌক] ফুল ৬, ফুল ৫) শংখ ৪, পত্র ৩, পালোয়ান 
২, পর্পী বানর্তকী১। এক ফোৌোটায় একট] নর্তকী আকা, চার ফোটার জন্ 
চারটি শংখ, নয় ফোটার জন্য নয়টি ফুল-__এই ভাবে অংকিত। প্রতিটি ছবি বা 
বিষয়ে চারটি করে তাস। চারটি পঞ্জা চারটি আটা বা চারটি বিবি--এইভাবে। 
অনেকগুলি ফুল চিহ্নিত তাস থাকলেও ফুলগুলি আলাদা আলাদ। ধবুণে 
অংকিত। এক্কা তাস অর্থাৎ এক ফোটার তাপগুলিতে অংকিত একটি দণ্ডায়মান 
নারী । এই নারীকে কেউ বলেছেন নর্তকী, কিন্তু তাসশিল্পীরা বললেন “পরী? । 
“একজন পরী বা নর্তকী গাছের ভাল ধরে দাড়িয়ে আছে'__-শিল্পীদের উক্তি 
কিন্ত ঠিক গাছের ডাল আকা হয়নি । ঘাঘরা ও চেলি পর্িহিতা এই সালংকারা 
স্থবেণীবদ্ধ! দীঘল-নয়না নাবীটির মধ্যে কার সম্মতি? বারো ফোটার তাস 
গজপতি'তে [যাঁকে বল। হয় সাহেব | একটি গজের উপর দুজন আরোহী--বসে 
আছে, যাদের উভয়ের মাথাতে আছে টুপি এবং উভয়েরই মুখ বুমণীস্থলভ। 
হাতিটিকে চালন1 করা হচ্ছে এবং হাতিটি একটি বাঁকে পদদলিত করছে। 
মানিকলাল সিংহ বলেছেন : “বার মানের তাসটি গজারূঢ উড়িয্যা-রাঁজ গজপতির 
মুর্ি।ৎ১ বিবি অর্থাৎ এগারো! মানের তাসের ছবিটিও অভিনব । একটি 
স্থমূজ্জিত সাদ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়েছে একজন নাবী । োড়াটিকে 
চালনা করছে। ঘোড়া ছুটছে । নারীটি অর্থাৎ বিবি মাথার উপর তুলে ধরেছে 
ছুই হাতে ধরা চাবুক। তার পোষাক লক্ষণীয়। দীর্ঘ হাতা জোব্বার মত 


২১ তদেব। 


৩২ বাকুড়া সংস্কৃতি 


মত জামা, পায়জাম। ও মাথায় টুপি, কোমরে কোমরবদ্ধ । ঠিক নারী বলে মর্নে 
হয় না। ঘোড়ার বন্পা হাত দিয়ে ধরে নেই। দেখলে মনে হয়, সার্কাসে 
ঘোড়ার খেলা চলছে। এই তাসটিব ঘোড় ও সাজ পোষাকের সঙ্গে দশাবতার, 
তাসের কক্ষি রাজা তাসের সাজ-পোষাকের মিল কেউ কেউ লক্ষ্য করেছেন। 
দুক্কী অর্থাৎ দুই ফোটার তামে আছে দুটি “জোকার', প্রকৃত পক্ষে ছুজন পালোয়ান 
মল্যুদ্ধে রত হয়ে মুখোমুখী তাল ঠুকছে। এদের ঈ'্ঘ টিকি, গলায় তুলসীমাল। 
ও স্বুল বপু হাস্তকর। আলোচ্য এই চার সেট তাসেই মানুষের ছবি। 
বাকি আট সেট তানে শংখ, পুষ্প ও পত্রের ছবি। তার মধ্যে পুষ্পের প্রতি পৌন- 
পুনিক আগ্রহ লক্ষণীয়। মনুম্যাংকিত তাসগুলিই মূল তাস, বাকি ৩৬খানা 
ফট] তাস। 

জুয়া! খেলার জন্যেও এই তাস খেলা হত। এতে চার, পাঁচ বা ততোধিক 
খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করতে পারতো । ১৭ ফোটার খেলা। যেআগে ১৭ 
ফোটা] পাবে তারই জিৎ। যে কোন ছুটি তাসের মিলনে ১৭ ফোটা হলেই “নক, 
হয়ে যেতো । ৃ 
আট, তাস শিল্পীদের পরিচয় 
বিনয় ঘোষ মশায়ের “পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি? গ্রস্থচির প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী 
১৯৫৭ গ্রীস্টাব্দ। অর্থাৎ তার আগেই তিনি বিষ্ুপুরের তাস শিল্পীদের সঙ্গে 
পরিচিত হন। তিনি লিখেছেন : “মৃত্তিকা শিলীদের মধ্যে গদাধর ফৌজদার, 
নতীশ ফৌজদীর, কেদার শ্যআধর প্রভৃতির যথেষ্ট স্থণাম ছিল এবং দশাব্তার তাস 
চিজ্রণেও তার! প্রচুর স্থখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বর্তমানে যতীন ফৌজদার, 
স্থধীর ফৌজদার, পটল ফৌজদার, ভাহ্ুপদ পাল, অনিল স্ত্রধর প্রভৃতি শিলীরা 
বিষুপুরে পরিচিত। চিন্রবিষ্ঠার পারদশিতা ক্রমেই এদের কমে যাচ্ছে । কারণ 
বর্তমানে সমাজে এ দের চিত্র ৰা মুর্তির সমাদর নেই।” বিনয়বাবুর এই বিবৃতি 
প্রকাশের পর প্রায় দীর্ঘ তেইশ বছর কেটে গেছে। তান শিল্পীদের বর্তমান 
অবস্থ। কি হয়েছে দেখা যাক । 

বিনয় ঘোষ শিল্পীদের যে তালিক। দিয়েছেন তাদের মধ্যে হ্ববীর ফৌজদার 
এখনে বেঁচে আছেন । তার আকা দশাবতার তাপ আমরা দেখেছি এবং লংগ্রহ 
করেছি। মুলত: তাঁরই আকা তাসের উপর নির্ভর করে আমাদের এই 
আলোচনা । সুধীর এখন বিষ্ণপুরে জে. এল. আর. অফিসের নাইট গার্ড। 
অর্ডার পেলেই অবদর সময়ে তিনি এখনও তান আকেন। মাটির ছোট ছোট 
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নানান সুতি খেলন। ও বড় দেবদেবী মৃতি তৈরী করেন। অর্ডার পেলে গুটোনে। 
পটগ্ু তৈরী করেন। তাঁর এইসব কাজে সাহায্য করেন তার স্ত্রী কমল] ফৌজদার 
এবং তার পুত্রকন্তারা। তার ঝড় ছেলেবাশরী স্থল ফাইনাল পাশ, স্ট্যাম্প 
কালেকটার__বিবাছিত এবং একটি অফিসের বেয়ারার | তাঁর টেম্পোরারি 
চাকরী আট বছরেও পার্মানেন্ট হয়নি। তার বয়স প্রায় ২৫ বছর। স্থধীর 
ফৌজদারের অন্যান্ত ছেলেমেয়েদের না বাবলু [২২], বিদ্যুৎ [১৮], গণেশ [১৬] 
প্রশান্ত [১৪]। চাবুটি কন্তার মধ্যে পারুল ও জ্যোত্ম্লার বিবাহ হয়ে গেছে, 
ছবি ও শ্যামলী এখনো ছোট । 

তিনটি ঘরের একটি উঠোনের দুদিকে তিনটি মাটির দেওয়াল খড়ের ঘরে 
তিনটি শিল্পী পরিবার থাকে । স্থধীর ফৌজদারের এতগুলি ছেলেমেয়ের সংসারে 
মাত্র ছুখানি ঘর । এ তিনটি শিল্পী পরিবারের মধ্যে আর একজন তাস আকেন, 
তার নাম ভাস্কর ফৌজদার। বয়স প্রার €*/৫১ বছর। অবিবাহিত। তার 
পিতার নাম ৮মানগোবিন্দ ফৌজদার। তিনিকাঠের কাজও মৃত্তিকাশিল্পের 
কাজও করেন। খিষুঃপুরের বাঁপানে এই পরিবার থেকেই বড় মনসা মৃন্তি তৈরী 
করে নিয়ে যাগুয়া হয়। অন্যান্য দেবদেবীর মুক্তি দুর্গ, কালী, গৌবনিতাই, 
লক্ষ্মী, কাঠিক, বডভূঞ্গ গৌরাঙ্গ, সরম্বতী মুতিও এর তৈরী করেন। 

এদের আধিক ও সামাজিক কোন দিকেই সচ্ছল অবস্থা নয়। ঘরছৃয়াবের 
অবস্থাও খুব ভালো! নয়। বিনয় ঘোষ কথিত অধিকাংশ তাসশিক্পী মারা! গেছেন । 
তবে স্থধীর, পটল, তান ও অনিল বেঁচে আছেন। বহুকাল আগে মৃত সতীশ 
ফোৌজদারের অংকিত তাস এককালে আশুতোষ মিউজিয়ামে সংগৃহীত হয়েছিল । 
আজকাল কেউ কেউ তাসশিল্প ও তাস শিল্পীদের সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য প্রকাশ 
করেন ।২২ কিন্ত তালশিল্প ও শিল্পীদের সামগ্রিক পরিচয় একাধারে 
আনন্দ, 'বিশ্ম় ও শ্রদ্ধার । এই তাসশিল্পীরা বিষুপুবের শাখারী বাজারে 
থাকেন। এখানের সবাই প্রায় কাকরুশিল্পী। তাস শিল্পীরা 01 ০৫ 40 
বিুপুরের গৌরব। এদের অবলুঞ্তি এক সুন্দর শিল্পধারার অবলুপ্তি। সরকার 
ও সুধী জনগণের তাই এদের রক্ষার ব্যবস্থা করা অবশ্ত কর্তব্য ।২৩ 
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তান শিল্পীদের পূর্বপুরুষের আদি নিবাম ছিল বীকুড়া জেলার পূর্বে 
কোতুলপুর অঞ্চলের লাউগ্রায়ে। তখন তাদের উপাধি ছিল “সর্দার? । বিষুপুর 
রাজ জগৎমল্লের কাছ থেকে পরবর্তীকালে তারা 'ফৌজদীর” উপাধি পান। 
তারা বৃত্বিতে তখন ছিলেন সৈনিক । পরে সেনাপতির পদও লাত করে ছিলেন। 
রাজার কাছ থেকে অনেক জমিজায়গ] পেয়েছিলেন ' কৃষবাধের পাড়ের জমি- 
গুলি ছিল তাদের। আজ আর কোন জমি তাদের ০ই। সৈনিক বৃত্তি ছাড়াও 
তাদের অন্তান্ত কর্তবা পালন করতে হত স্থুনিয়মিত তাবে। তার মর্য্ে 
'ইদ কাটা' একটি। ই পরব অনুষ্ঠানে সাহায্য কর! । দুর্গা পূজায় বিজয়ার 
দিন ঠাকুরকে সড়ক দরজা! [পাথর দরজা ] পার করানোও তদের কাজ ছিল। 
এখন দে সব শিল্পীবংশের কাছে শ্বৃতি মাত্র। 





$ 


কোয়ালি গান 





চ্লিশ-বিয়াল্লিশ বছরের বৈষ্ণৰ মাভষটি নাম বললো শ্রমান মাণিক দাস কবিরাজ। 
আমি ছাড়| আর সকলেই হেসে উঠলেন। আমার হাপি পায়ন, কারণ আমি 
জানতাম 'শ্মান' ও 'শ্রযুক্ত” শব্দ দুটির অর্থ এক। প্রাচীন পু'ধিতে এইভাবে 
নাম লেখার অর্থাৎ 'শ্রামান” লেখার বহু উদ্দাহরণ পাওয়। যায়। *শ্মান' ষে 
কবে থেকে অল্প বয়ন্কদের নামে বিশেষণবূপে ব্যবহৃত হতে শুরু হয়েছে ত' 
গবেষণার বিষয়। 

শ্ীমান মাঁণিকদাস কবিরাজের সঙ্গে আলাপ হুল অদ্তুত্ত ভাবে। গিয়েছিলাম 
নড়র1, ছোটথাটে। গ্রাম নয়, বধিষ্ণ গ্রাম । বাকুড়া-ছুর্গাপুর সড়কের মাঝামাঝি 
নেমে ভান হাতি কিছুদূর যেতে হয়েছিল। ওখানে মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম, 
“রাধাবল্পত” নবরত্ব মন্দির আর পিতলের রথ। নড়রার তামুলী পাড়ার মন্দির 
দ্বেখা শেষ করে লক্ষ্মীনারায়ণ দে মশায়ের বাড়ীতে বসে বিশ্রাম করছি, এমন 
সময় দেখি, একজন কালো বউ, মুখে বদস্তের দাগ সাদামাট। মানুষ ভাল হাতের 
বদ্ধানুষ্ঠ ও তর্জনীতে ছুটি ছোট ছোট পিতলের পাতল] খঞ্জনী বে:ধ বাজাতে 
বাজাতে পথে হেটে আসছে। তার ৰা কাধে ঝুলছে ময়লা কাপড়ের ঝোলা, 
চালে ডালে আনাজে ভ্তি। তার পিছু পিছু হৈ চৈ করে চলেছে এক পাল 
ছেলে। 

কোয়ালি গায়ক! “এই লোকটি কোয়ালি গান করে'-_পার্ববর্তী 
ভদ্রলোকের! বললেন। কোয়ালি গান, সে আবার কি? লোকটিকে বসানে! 
হল আমার সামনে । সমবেত ভাবে অন্থরোধ করা হল গান ধরার জন্ত। ক্রাস্ত 
লোকটি হয়তো ক্ষুধার্ত, আমাঁর দিকে নম্র লাজুক চোখ ছুটি একবার তুলে 
দু-বার গল! ঝেড়ে, গান ধরলো। নিখাদ পঞ্চমে স্বর খেলছে, পয়ারে বাধা 
গানের ভাষা সরল টানে উচ্চারণ করছে, আর সেই কণম্বরে উচ্ছলিত হচ্ছে 
তড্ভিন্রোত। চোখ বন্ধ করে, হাটুভোর ধুলির আন্তর পর! লোকটি গাইছিল : 
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নম নম ব্রাদ্ষণ্য ভগবতী গঙ্গে। 
কতদিনে হেরিব মা সুমেবি তরঙ্গে ॥ 

পরিচ্ছন্ন তীব্র গলায় এমন তীস্ষু স্পষ্ট উচ্চারণ, সহজ একটান! স্থযের গানকে 
বিশিষ্ট করে তুলছিল। সে গানের স্থর ও আবেগ আমাদের সকলেরই মন স্পর্শ 
করছিল। 

কোয়ালি গান গরুকে বন্দনা করে রচিত ও শীত হয়। গীত হয় হিন্দুর 
ঘরে ঘরে। বছরের যে কোন দিন যে কোন ঘরেন দুয়ারে গিয়ে দাড়ায় 
কোয়ালি গায়ক । বাড়ীর গিশ্নীমীয়ের কাছে আবেদন করে, তার অনুমতি 
পেলে গোয়ালে গিয়ে গরুর কাছে গান হয়। সারা বছরের যে কোন দিন 
গরু-ভক্তি ও গরু-পৃজার গান গাওয়া হলেও, ভাদ্রমাসেই এই গান বেশি গাওয়া 
হয়। কারণ এইসময় গো-পার্বণ প্রভৃতি হিন্দু অনুষ্ঠানগুলি চলে। বাধ! 
অষ্টমীর দিন গোয়ালপুজা-_ভগবতী পূজ।। গৃহস্থ ঘরে ভগবতীর মৃত্তি থাকে, 
বেলকাঠের অথবা পিতলের মৃঠি। হাড়ির ভিতর ধান, তার ভিতর অর্থাৎ 
লক্ষ্মীর সাজের মধ্যে ভগবতী-মুতি রাখা হয়। বাট অঞ্চলে গরু আর লম্্ী একই 
মানসিকতায় পূজিত হয়। বঙ্গদেশের সর্বত্র ভগবতী পূজা বা গোয়ালপৃজা 
প্রচলিত আছে। তার সঙ্গে কোয়ালি গানও শোনা যায়। হুগলী জেলার 
গোয়ালপূজা আছে, কোয়ালি গানও শোনা যায়। দার্জিলিং জেলাতেও 
কোয়ালি গান বিখ্যাত।১ মানভূম অঞ্চলে সারা কাপ্তিক মাস ধরে কোয়ালি 
অর্থাৎ কপিল! গান চলে। বিহারে কোক়্ালি গায়ককে গোয়ালঘরে বসে কিছু 
না কিছু খেতে হয়, তাতে গৃহস্থের পুণ্য হয়। বাঁকুড়ার ঘরে ঘরে গান গেয়ে 
কোয়ালি গাক়কেরা পয়সা চাল ইত্যাদি পায় দক্ষিণ! হিসাবে। তগবতীর পূজ। হয় 
বৎসরে প্রতি তিনমাসে-__ভাত্্র, পৌষ ও চৈত্র মাসে। প্রতি তিন মাসের 
শুরুপক্ষের বৃহস্পতিবারে পৃজ! হয়। পুজা করেন ব্রাহ্ধণ পুরোহিত। বেতের 
পালি, গোট] সুপারি, আর পৌষ মাসে নতুন সাদ! ধানের উপর রাখা হয় 
ভগবতী মৃত্তি। ১ল। মাঘ 'এখা৭'২ দিনে রাত্রে পৃজ। হয়, উঠানপৃজ।-_বার-লাক্্মী 
অর্থ ভগবতী। শিয়াল না ডাকলে বার্‌ থেকে [ উঠান থেকে ] লক্ষমীকে 
ঘরে তোলা হয় না। 


১। দাঞ্জিলিং ও হুগলী জেলার কোয়ালি গানের পরিচয় 'পরিশিষ্ট' এংশে দেওয়া হল। 
২। বাকুড়া1জেলায় এই উপলক্ষে বিশেষ পরব হয়। 


কোয়ালি গান ৩৭ 


কোয়ালি' শবটি “কপিল” শব থেকে এসেছে। কপিলাই ভগবতী। 
কোয়ালি গায়কের1 বংশান্গুক্রমিক গায়ক । আমাদের সামনে বসে যে শ্রীমান 
মাণিকদাস গান করছে, সেও গান শিখেছে তার পিতার কাছ থেকে ।৩ 
একমাত্র মুসলমান ছাড়া সব ঘবেই গান করতে হয় এদের । বীরভূম, বর্ধমান 
ছুমক1, ধানবাদ প্রভৃতি দৃরাঞ্চলেও এর! গাঁন করতে যায়। 
গান একটানা গেয়ে গেল মাঁণিকদাস। গানটির মধ্যে বিষয়গত ভাগ 
আছে। নাম আছে আলাদা আলাদ1 বিষয় বা সর্গের। সমগ্র গানটির ভিন্ন 
ভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন নাম বললে] গায়ক । যথা ভগবতী পালন কথা, গোরু- 
বাছুরের জন্ম কথা, গৃহস্থের মঙ্গল বা! বৌদের পালন কথা, কপিল! মঙ্গল, 
ভগবতীর জন্মকথা. বন্দনা, বৌদের কথা, কপিলার জন্মকথ। ইত্যাদি নাঁন! নাম । 
পুর] গানটি শুনে মনে হল, গানটির সঙ্গত নাম হচ্ছে 'ভগবতী মঙ্গল” বা “কপিলা 
মঙ্গল” | গানটির প্রথমাংশে “বন্দন1, | দ্বিতীয় অংশে “ভগবতীবু জন্মকখ1১। তৃতীয় 
ংশ “ভগবতীর পালন কথা? [কিভাবে গরুর পালন-সেব! করতে হয় ]। চতুর্থ 
বা? শেষ অংশে “বৌদের কথা” বা 'কৌদের পালন কথা' [ বৌ-রা কিভাবে লালন- 
পালন করেছিল অর্থাৎ উপেক্ষা করেছিল, অনাদর করেছিল কপিলাকে ]। 
অনতিদীর্ঘ গানটি মোটামুটি এই চার ভাগে বিভক্ত । সমগ্র গানটিৎ নিচে 
দেওয়া] তল [ বিষয়-নাম সজ্জা আমাদের ] 2 


বন্দনা 


নম নম ব্রাঙ্ষণ্য ভগবতী গঙ্গে ৷ 

কতদিনে হেরিব মা স্থমেরি তরঙ্গে ॥ 
নবরুঞ্চ ভগবতী আছেন যাব ঘবে। 

তার হিত। পরম স্থথ, যমে কাঁপে ডবে ॥ 
গোধন সমান ধন মা আর কি বা আছে। 
ধনে অঙ্গ বিরাজ গাভীর শরীরে ॥ 
আপনার ক্ষীর লয়ে তুষ্ট হবে দেবদেবা। 
আর সদা সখ ভোগ করেন নির্মল শরীর ॥ 


৩। গায়ক তার পিতার নাম বললে। 'পেতাব চন্দ্র দাস', সাং কুগ্রবন। 
৪ । উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লেখা হয়েছে, এতে বাকুডার ভাষা-বৈশিষ্ট্য ধর! গড়বে ! 


৬৮৮ 


বাকুড়াব সংস্কৃতি 


ভগবতীর জন্মকথা! 
দেবতারা! বলে মা] অবনীতে চল। 
দোহাই শিবের যদি আব কিছু বল।॥ 
দেবতার কথা আজি এড়াতে নাবিল । 
আর হ্বর্গ হতে কপিল গাভী মর্তভূমে এল। ২। 
মর্তভূমেব্র কথা! ঘবে কপিল! শুনি ল। 
আর অঝোর নয়নে গাভী কাদিতে নাগিল॥ 
তেই মর্তভূমে আজ যাইব কেমনে । 
চাবি মাসের জলকাদ! আমি হাটিব কেমনে ॥ 
বরধষায় বিষম ছুঃথ মা পাবে! চাবিমাস। 
আর বাইরে বাঘের ভয়, ঘবে মশ!1 ভাস 
তেই মর্তভূমে আজ যাইব কেমনে । 
পেছনে বেধে মোর পায়ে ছাদন দডি। 
চারিটি বাটের দুগ্ধ লইবেক কাডি ॥ 
অন্য ঘরে বাধবে বাছুর ভিন্ন ঘবে গাই । 
সারাবাত্ি মায়ে ছায়ে দেখাশুনা নাই ॥ 
আজ মা হইয় পুজ্রে স্থক দেখিব কেমনে | ২। 
একটি বাটের দুগ্ধ লুকায়ে বাখিব। 
কোন চক্কে দিবে ধূলি ঘুরাইবে চক্রে। 
আর কোন অপরাধে আমি চোখে ধূলি নেব বক্ষে ॥ 
কপিল1 ছিলেন মা কল্পতরুর নিকটে । 
মর্তভূমের দ্বেবঝধি যাইলেন করপুটে ॥ 
তোমায় প্রহার করিবে যখন যত নরগণ। 
আর হস্ত পেতে নব আমরা তেন্ত্রিশ দেবগণ ॥ 


ভগবতী পালন কথ 
গোঁরুবরু পালন কর গোরু বড ধন। 
গোঁকতে বিয়ে বুলে এ তিন ভবন । 


৫ | এই অংশের অবশ্ঠ নাম হওয়া! উচিত 'ভগবতীর মর্তেযে আগমন কথা! । 


কোঁয়াপি গান ৩৯ 


সংসারের মধ্যে মা পৃজিবে গোধন । 

যার সেবা আপনি করেছেন লক্ম্ীনারায়ণ ॥ 
আজ লক্ষ্মী হইতে ভগবতী মা তোমার গুণ বড়। 
এক দোন্ গবুরে হয় সংসার পবিজ্র। 

অতি প্রাতঃকালে যেব! গুয়ালি কেড়ে যায়। 
গঙ্গান্রনের ফল সে ঘরে বসে পায়। 

বোব্র বাড়িলে যেবা বাসি গুয়াল কাড়ে। 
ভগবতীর মুখেতে গোবর গন্ধ ছাড়ে ॥ 

পান খাই চোকা গোয়ালে যে ফেলে। 

আর পান-বপস্ত রোগ ধরে গোরুর গায় ॥ 
এলাউ চুল করে নাবী গুয়ালে প্রবেশ। 
চামিটা-বসস্তে তার গোরু ধন খসে ॥ 

চৈত্রে পোষ ভান্র মাসে গুয়ালে দেয় মাটি | ২। 
নব লক্ষ ধেনুর পাল যায় গুটি গুটি ॥ 
ভাদ্রমাসে গুয়ালে যেবা তাল ভেঙে খায়। 
আব তালবেতাল তার গোর ধন যায় ॥ 
শনি মঙ্গলবারে যেবা গুয়ালে দেয় মাটি। 
নব লক্ষ ধেছ্ছর পাল যায় গুটি গুটি। 
ভগবতীব চরণধুলি নাগে যার গায়। 
সর্বপাপ মৃক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠেতে যায়। 

শনি মঙ্গলবার যেব! গোবুর বিলাম্ব। 

তার বাড়ী ছেড়ে লক্ষী অন্যবাড়ী যায় ॥ 
রবিবার দিনে যেবা মত্ম্যপোড়া খায় । 
ধড়ফেড়া বোগে তার গোকরু ধন যায়॥ 
গুয়াল কাভিয়া যেবা গুয়ালে হাত পুছে। 
আর উকুনে কাতর তাব গোকুধন ঘুচে ॥ 
গুয়লের ছাতার যেবা কাপড় শুকায়। 
উডা-বসস্ত রোগ ধরে গকুর গায়। 


আলতা! শিন্দুব পরে হাত পা ন] ধুয়ে গুয়ালে সেমায়ত। 
৬। প্রবেশ করে। 


৪82 


বাকুড়ার সংস্কৃতি 


তার অপরাধের ভাগি ভগবতী গৃহস্থকে ভোগায়॥ 
কাঠাল খাইয়ে ভোতা ম] গুয়ালে ফেলে। 
কাঠালা-বসন্ত রোগ ধরে গোকুর গায় ॥ 

বসত] খাইয়ে চোক] যেব। গুয়ালে ফেলে। 

আর রক্ত বসস্তে তার গোকু ধন যায়॥ 

ভিজা ভাতের জল নে যেবা গুালেতে বাখে। 
আর উকুনে কাতর তার গোকু-ধণ ঘুচে ॥ 

ঝেঁটিয়ে পেটিয়ে রাখে গুয়ালেরি কোণে। 

চরিতে কপিলা গাভী দুঃখ ভাবে মনে ॥ 
এতকগুলি পালন মেবা মা কিল যেই বা জন। 
হরি বল-_অনায়াসেতে পেয়েছেন তিনি লক্ষ্মীনারায়ণ ॥ 


বৌদের পালন কথা 
ছয় বৌ ডাক দিয়ে মা কয় নীলাবতী। 
আজ ভগবতীর পালন সেবা মা গো কর নিতি নিতি ॥ 
ছয়টি দিনের ছয় বৌয়ের গিশ্নীম। পাল! কেটে দ্বিল। 
আর প্রথম গুয়াপি কাড়া! মা বৌটির হল ॥ 
বড় বৌয়ের পালি গেল মা মেজ বৌটি এল । 
আর মেজ বৌ বলে আমার হাড় জাল! হল ॥ 
সেজ বৌ শুনে বলে গায়ে এল জর। 
আর ন বৌটি বলে মাগো কাঁড়িতে নারিব গুয়াল, নিকাইৰ ঘর॥ 
এসো গে মা ছোট বৌম। কুলের নন্দন । 
তোমায় নিতে হবে কিছু মা গোরুর পালন | 
বৌকে পরিতে দিল ম] দিব্য পাটের শাড়ী। 
আর কঞ্জেতে কুগুল দিল গপাতে মাছুলি ॥ 
ছড়া পাচ ছয় গড়ে দিল মা! সোনার ঠাপাকলি। 
গুয়াল কাঁড়িতে দিল স্বর্ণের ঝুড়ি ॥ 
রম্ঝম্‌ শব্ধ বৌম! গুয়ালে দিল প1। 
আর গুয়ালের গোবুর মাটি দেখে বৌ কপালে মারে ঘা 
আর অস্ত্রে গোবুর মাটি মা ফেলিব কেমনে। 
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ঘরে গিয়া অন্ন আমি খাইব কেমনে ॥ 

বাবা যদি বিবাহ দিত মা নিগুরারি" ঘবে। 

তবে কেন সাদা শংখে মা গবর নাগিত। 

সোয়ামিব ভাগ্যে আমি বমিতাম খাটে 

আর গোবুরের গন্ধে আমার মনপ্রাণ ফাটে ॥ 
স্ববুদ্ধার বৌকে অমনি মা কুবৃদ্ধি ঘটাল । 

তুলিয়ে ঝাঁটার মৃড1 গোরুকে মাবিল ॥ 

ছয় মাসের গর্ভ গাইয়ের খসিয়া পড়িল। 

আর অঝর নয়নে গাভী কাদিতে লাগিল ॥ 

কেদে চলে গেল পাল মা, ফিরে নাহি এল। 

চালের বাতা ধরে বৌর] নাচিতে লাগিল ॥ 

জ্বাল! গেল ঘুচে মা শ্বশুর ঘরের পাল। 

আর সব সল্তা৮ মাড়ুলি গুয়ালি কাড়া গো ম 
দিয়া শ্বস্তর ঘবের ঘুচিল জন্জাল ॥ 

বজ্জর ভাডিয়া! মা গিন্নীর শিরে পড়ে। 

আজ কেন আসে নাই মা, দেখিনে আমার ভগবতী ঘরে ॥ 
দধি দুগ্ধ স্বৃত মধু লয়ে গি্নী মা মথুরায় করিলেন গমন | ২। 
আর মধ্য পথে ভগবতী মোর দিলেন দরশন ॥ 

এই গে। মা ভগবতী মোর কি হয়েচে বল। 

আজ কেন দেখি মা তোমার বিরস বদন ॥ 

শন গে! মা গিক্সী মা আমি তাই বলি তোমারে । 
ছয়টি দিনের ছয় বৌ মা! তোমার ছয় রঙ্গ করে। 

বড় বৌটি মাগো তোমার নামে চন্দ্রকলা। 

আর গুয়ালি কাড়তে যায় গে মা! ঠিক দুফর বেল! ॥ 
ছোট বৌটি মাগে। তোমার আদর আদবী। 

তুলিয়ে ঝাটার মুড়। ভেঙেছে পাঁজরগুলি। 

চল মোর ভগব্তী মোর চল ঘরে ফিরে চল। 


৭। যাদের গরু নাই এমন । 
৮1 সাৰঝ সকাল। 


৪২ বাকুড্ার সংস্কৃতি 


এ ছয়টি দিনের ছয় বৌকে মা বনবামে দিব। 
নাপিত ভাকিয়া বৌদের আবন্ত! করিব ॥ 
দশটি আুল কাটিয়] বৌদের পাকাবে। পোলতায়। 
হাত কাটিয়া বৌদের দিবুখা বনাবো ॥ 
কান কাটিয়া! বৌদের প্রদীপ গড়াবে । 
মন্তকের ঘৃত নয়ে প্রদদীপ জ্বালিব । 
জিব্বায় কাটিয়া বৌদের কলাপাতে দোব। 
চক্ষু কুড়িয়া বৌদের শুকনিকে খাওয়াবো ॥ 
নাক কাটিয়া বৌদের কুত্তাকে খাওয়াবে । 
বুকের রক্ত দিয়ে বৌদের আলিপন! দোব ॥ 
এলাউ কেশ নিয়ে বৌদের চামর ঢুলাৰ ॥ 
এতকগুলি বচন যখন নিজে গিন্নীমা কইল। 
আর পুনরায় ভগবতী মোর ঘবে ফিরে এল॥ 
বৌদের ললাটে ভগবতীর চরণ ধুয়াল। 
মাথার কেশেতে গিম্নী মা চরণ পুছাল ॥ 
কুয়ালিকে ডাকিয়! গুয়ালে সেবায় করিল । 
দধি দুগ্ধ দিয়ে কোয়ালির সেবায় করিল। 
এইবার শান্ত্রগুলি সব বলিতে লাগিল। 
একে একে বলে গিন্নী মা, কোয়ালি পদ্যয় বাধিল॥ 
দেখেন দিনে দিনে ভগবতীর পাল বাড়িতে নাগিল। 
সেবাতে কপিল! গাই কি মা হইলেন মৃগ্ধ। 
এক এক কপিলায় দেয় একমণ দুগ্ধী। 
ধনে ধান্তে ধেম্থতে বাড়ালেন মহেশ্বর* ॥ 

হরি বল হবি। 


হরিধ্বনি কবে গান সমাপ্ত হল। গানের মধ্যে কোথাও পয়ার বন্ধের মিল 
হাঁরিষে যাচ্ছিল, গায়কের স্তিভ্রংশের ফলে নিশ্চয়ই । কোথাও কোন পদ 
দীর্ঘ হয়ে গেছে, কিন্ঠ যেহেতু গান-_গাঁনের টানান্থুরের শোষণশভ্তির ফলে 
মেগুলি ছন্দোপতন ঘটায় নি। গায়কের যে গুণটি আমায় সর্বাধিক আকুষ্ট 
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করেছিল ত! তার গাঁন পরিবেশন করার উদাত্ত মন্দ্রিত চঙ । গল! নিখাদ, মুর 
উচ্চগ্রামমে খেলছিল। তক্তিভাবে গদগদ ছিল এঁ গায়কের মানমিকতা, 
অভিব্যক্তি। 

এই গান শোনার পর দার্জিলিং জেলায় এবং হুগলী জেলায় কোয়ালি গান 
শোনার সৌভাগ্য আমার হয়। বীকুড়া জেলার কোয়ালি গানের সঙ্গে দার্জিলিং 
জেলার কোয়ালি গানের বিষয্ববস্ত ও গায়কি-বীতির অমিল আছে। বীকুড়ার 
মাণিকদাসের গান ছিল দীর্ঘ পয়ারের ঢঙে স্থুর করে গাওয়া, দাঁজিলিং জেলার 
গায়ক গেয়েছিল বিচির উচ্চারণে, কেটে কেটে, শ্বাসাঘাত দিয়ে, সবে তালে 
খেমে থেমে । দাঞ্জিলিংয়ের গানটি ছিল ক্ষুত্রাকার, তাতে কোন কাহিনী 
ছিল ন1। 

হুগলী জেলায় শোনা গানটি অনেকাংশে বীকুড1 জেলায় শোন! গানটির 
অন্ররূপ। গায়কি ঢঙও প্রায় এক ৷ তবে হুগলীর গায়ক ছুই হাতে বড করতাল 
বাজিয়ে গান করছিলেন । গানটি কাহিনীধর্মী। বন্দনা, মর্তে আগমন, পালন- 
কথ প্রভৃতি ভাগ সেখানেও আছে। কিন্ত গানের ভাষা! ভিন্ন। 

আর্ধসত্যতার আদিকাল থেকে হিন্দুরা গরুকে সম্মান করেছে, সবিশেষ 
যত করেছে। বেদে গোমাংস পূজায় নিবেদন, ভক্ষণ ও বন্ধন প্রক্রিয়া 
বর্ণিত হলেও গোধনকে অবহেলার উদাহরণ নেই। অবশ্ত মহাভারত ও 
রামায়ণের য্গ থেকে গোধনের সেবা ও সংরক্ষণের মনোভাবের সবশেষ লক্ষ্য 
কর! যায়। “ভগবতী পালন কথা" অর্থাৎ কোয়ালি গানে সেই ভারতবর্ষায় 
শাশ্বত মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটেছে । আর্ধ ভারতবধ গরুকে কোন্‌ সমান 
দিয়েছে তা জানাব জন্য খুব বেশী দূর যেতে হবে না। “গো ব্রাহ্মণ হিতায় ৮-_ 
এই মন্ত্রোক্তিতে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের আগে গকুব হিত স্মরণ করা হয়েছে। মহা- 
তারতের "অনুশাসন পর্ব” ভালো করে পাঠ করলে দেখা যাবে ঘে সর্ব জাতি-বর্ণের 
উচ্চে যেমন ব্রাঙ্ধণকে স্থান দেওয়া হয়েছে, তেমনি গকুকেও সর্বপ্রযত্ে রক্ষা 
করতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে গো দানের থেকে শ্রেষ্ঠ দান আর কিছু নেই। 
ধর্মরাঁজ যুধিঠিবরের কাছে শরশয্যায় শায়িত ভীম্ম গোদীন ফল, গোদান প্রসঙ্গে 
গো-গ্রশংসা, গোদান বৈগুণ্যে নুগনৃপতির কৃকলাসজন্ম, গোদীন প্রশংসায় 
উদ্দালকি--নচিকেতা সংবাদ, যমকর্তৃক গোদান পরিপাঁটা বর্ণন, গোহরণ ও 
গৌবিক্রয়ের পাপ, কপিল! দান মাহাত্মা-_-কপিল! লক্ষণ, গোজাতির পূর্বজন্ম 
বৃত্তান্ত, গোসেব! মাহাত্ম্য, গোময় মাহাত্ম্-_গোলক্ী সংবাদ, ক্র্গীয় গোজাতির 


৪ বাকুড়ার সংস্কৃতি 


'মর্তে অবতরণ প্রভৃতি অনেকগুলি অধ্যায়ে এ একই বিষয়ে আলোচনা 
কারেছেন। 

অন্থশাঁসন পর্বের 'কপিলাদান মাহাত্বা, বশিষ্ট সৌদান সংবাদ অধ্যায়ে 
বল? হয়েছে '“গোনাম কীর্তন করিয়া শয়ন ও গাঝ্সোখান, প্রাতঃকাল ও সায়ং- 
কালে গোসমুদয়কে নমস্কার, গোময় ও গোমৃত্র দর্শনে অবজ্ঞা! পরিহার এবং 
গোমাংস ভক্ষণেবু বাসনা পরিত্যাগ করা অবশ্ত কর্তব্য । ধাহার। এইপ নিয়ম 
প্রতিপালন করিতে পাবেন, তাহারা অবশ্ঠই পুষ্টিলাভে সমর্থ হবেন । গোসমুদয়কে 
অশ্রদ্ধা করা কদাপি বিধেয় নছে। মনুষ্য সর্বলয়য়ে বিশেষতঃ ছুংশ্বপ্র দর্শনের পর 
গোনাম কীর্তন করিবে । গোময় মিশ্রিত জলে সান ও গোকরীষে [ঘুটেতে ] 
উপবেশন করা অবশ্ট কর্তব্য । এই সব নির্দেশের মধ্যে যে মনোভাৰ কাজ 
করেছে আমাদের শোন1 কোয়ালি গানের মধো দেই মনোভাবই কাজ করছে। 
শাশ্বত ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় এই ভাবেই লোকসংস্কৃতির মধ্যে আজও বিরাজ 
করছে। 


পরিশিষ্ট 


১৯৭৬ সালের ৩রা মে তারিখে আকাশবাণীর “জেলাবেতার” অন্ষ্ঠানে 
কলকাতা থেকে আর্ধ চৌধুরীর সম্পাদনায় দীজিলিং জেলা থেকে একটি 
কোয়ালি গান প্রচার করা হয়েছিল। গানটির 'বৈশাখ মান” অংশ ছাড়া 
অন্ত নবটুকু রেকর্ড করা! আছে। লক্ষণীয়, গানটি প্রতি মাসের নাম স্মরণ 
করে বচিত। গানটি ছিল এইরকম--প্রতিটি চবণ দুবার করে উচ্চারণ করা! 
হয়েছিল : 

জোষ্ঠ মাসে গরুর হইবে যত রোগের বিদ্বি | 

হুশিয়ার হও গরুর লাগি সর্বলোকে জানি। 

আবাঢ় শাওনে দেওয়ার পানি গরুর সিনান, 

ক্ষেতের কাছে গরু গিলার বাইচা বুবে জান । 

ভাদ্র মাসে ক্ষেতের কাছে যদি হল শেষ, 

এই মাসেতে গরু গিলার বাইচা রৰে জান । 

আঙখ্িন কান্তিক গরুপিলার কোন কর্ষ নাই, 

সর্বলোকে শুনে কথা আমি কইয়া যাই। 

অন মাসে গ্রথম শীতে গরুর হবে পাল, 


কোয্ালি গান ৪৫ 


মাঘ মাসেতে কাড়। শীতে ঘটেরে জঞ্াল। 

ফান্তন মাসে কচিয়ার বউ বড়ই উ্গানের দিন, 

মনের খুশী গরু গিলার নাইরে চক্ষত নিন্‌। 

চৈত্র মাসের শুকন। দিনে গরুর যতন, 

হালোআ। চাঁচাঁর গরু হৈল ভাই সাত পীরের ধন । 

তোমার বাঁড়ী আমিল রে ভাই লোকের কুয়ালি। 

সর্বলোকে শুনে কথা যার আছে গোহালি। 

হুগলী জেলার চাদুর গ্রামে [ তারকেশ্বর পোষ্ট ] কোয়ালি গান শোনার 

সৌভাগ্য হয়েছিল ২*।৩।৫৭ তারিখে সকালে । তখন চৈত্র মাস। গায়কের 
নাম শ্রীরবীন্দ্রনাথ গায়েন [গ্রামঃ দেওড়া, পোঃ রাউতপুর+ জেলা £ হুগলী ]। 
বর্তমান বয়প প্রায় €* বৎসর । তার আট বছর বয়স থেকে তিনি এই গান 
গাইছেন। তারা বংশ পরম্পরায় এই গান গাইছেন হুগলী ও বর্ধমান জেলার 
বিভিন্ন অঞ্চলে । তার ভাইয়েরাও এইভাবে গান গেয়ে জীবিক অর্জন করেন। 
বাউল, শ্তামাসঙ্গীত, সত্যপীরের গান, শিবায়ন, দুর্গার শাখা পরানোর 
গানও তার! গেয়ে থাকেন। কোর়ালি গান তারা বেশীগান ভান্ত্ 
মাসে। ভান্র মাসেই “গোল [গোয়াল] অষ্ট্মী। গায়ক বললো 
তাদের 'গোয়ালী” গান ম্বরচিত নয়, বই থেকে নেওয়া | বইয়ের নাম 'শিবায়ন 
স্ীত'-_চত্তীদাস বিরচিত। গাঁর়কের হাতে ছিল “করতাল, অর্থাৎ বড় খঞ্জনী। 
খোল, করতাল, হারমোনিয়াম সহযোগেও তারা গান পরিবেশন করে, 
প্রয়োজন হলে বা! আসরের চাহিদা অনুযায়ী । এরা এ গানকে ভগবতী পালন, 
কৌয়ালি ব। গোক্ালি গান বলে। বাকুড়ায় শোনা গানের সঙ্গে হুগলীতে শোনা 
গানের স্বরগত পার্থক্য বিশেব নেই। কাহিনীও প্রায় এক, তবে বর্ণনার 
বৈচিত্র্যে বাকুড়ার গানটি শ্রেষ্ঠ । হুগলীর গানটি ছিল এই রকম : 


বন্দনা 
বল কে বুঝিতে পারে মা তোমার মহিম। £ 
বলে কত্গিনে দয়৷ করিবেন অভয়] । 
বলে গেবস্তর মঙ্গল কর মা তুমি মহামায়া] 
মা গো-কে বুঝিতে পারে গো মা তোমার মহিঙা। 
ব্রহ্ম আদি দ্বেবগণ দ্বিতে নারে সীম | 


৪৬ 


বাকুড়াব সংস্কৃতি 


মর্তে আগমন 
ভগবতী ছিলেন দেখুন কল্পতরু তলে। 
বিশ্বকর্মা মহাদেব ডাকিলেন তাহাবে। 
শোন শোন গাভী মাতা আমার কথা নেবে। 
আজ ম্বর্গ ধাম হতে তোমার মর্ভে যেতে হবে ।। 
মতে যাবার কথা যখন গাভী শুনেছি. । 
আকাশ ভাঙিয়া যেন মন্তকে পড়িল।। 
স্থধা বসে খেতে আমি কেমনে খাব ঘাস। 
আজ চোখে ঠুলি দিযে নব ঘুবাঁইবে চক্রে । 
দিন বন্দী করি যবন পৃষ্ঠেতে চভিবে ॥। 
শোন শোন গাভী মাতা আজ নাইকো। তোমার ভয় 
তেত্রিশ কোটি দেবতা মিলে যাবো কিন্তু আমি । 
এই কথ! গাভী মাতা যখন শুনিল। 
আজ আনন্দে গাভী যাতা নাচিতে লাগিল ।। 
তবে এই পালনগুলি নিবরিয়] ১* গেল। 
গুয়াল কাডবার তিন বোয়ের পালা করে দিল ॥ 
কোথায় গো বড় বৌমা হরেবি নন্দন। 
তোম! হতে হোক কিছু মা গকুবি পালন । 
বড় বৌ বলছেন বাবু গায়ে এল জ্বর, 
হ্যাগা না পারিব গুয়াল কাড়তে, না নিকাইব ঘ্বর। 
আজ মেজ বৌ কোথায় গো হবেরি নন্দন, 
তোমা হতে হোক কিছু মা! গরুর পালন । 
মেজ বৌ বলচেন বাবু জ্বালার উপর জালা, 
হ্যাগ। বুঝিয়। দেখ না বাবু ছোট বৌয়ের পাল1। 
ছোট বৌকে পরাচ্ছেন দেখুন দুর্বে! পাটের শাড়ী। 
গুয়াল কাড়তে দিলেন ন্গুবর্ণের ঝুড়ি । 
রমেঝমে কবে ছোট বৌ গুয়ালে দিলেন পা, 
মাগো গোরুবি গোবর দেখে কপালে মারছে ঘ1। 
বলে মা বাপ বিবাহ দিত নিগোকরি ঘরে, 


১০। বিবরিয়া [বর্ণনা করিয় ]। 


কোয়াজি পান ৪৭ 


সাধের শ্যাকাতে দেখ গোবর লাগিবে! 
স্থবুদ্ধির বৌকে তখন কুবুদ্ধি ধরিল, 

ধরিয়া ঝাঁটার বাড়ী গাভীকে মাবিল। 

তবে পঞ্চ মাসের গর্ভ ছিল গর্ভ নষ্ট হল। 
মাগো, কেদে কেদে ভগবতী পথেতে চলিল। 
দুর দূর করি তনুর পাল ভাড়াইয়। দিল। 
চালের বাতা ধরে ছোট বৌ হাপিতে লাগিল। 
কেঁদে কেদে ভগবতী পথে চলে যায়, 
পথমধ্যে গোয়ালিনীব সঙ্গে দেখা! হয । 

এত বলে ধবে তেখ ছোট বৌয়ের গায়ে । 
ধরিস্ব! ঝাঁটার বাড়ী পাজরেতে মানে । 

তবে এই কথা গুয়ালিনী যখন শুনিল, 

কেঁদে কেদে ভগবতীব চবণে ধবিল । 

এত বলে গরু দেখ তার ফিব্বায়ে আঁনিল, 
ময়ূরের পালকে তখন গুয়াল ছাইল। 

বলে কোথাম্ব গো! ছোট বৌমা কুলেরি নন্দন, 
আজ ভগবতীকে প্রণাম কর বলে যে দিলাম । 
ছেণট বৌ হেট হয়ে প্রণাম করেছিল, 

আজ বুড়ীর হাতে খাড়। ছিল বসাইয়ে দিল। 
একচোটে ছোট বৌয়ের মাথা যে কাটিল, 
মাথার খুলি নিয়ে ধুনি জাগাইল। 

দশ আন্গুল কেটে নিয়ে সলতে জোগাইল। 
এক গুয়াল গুরু ছিল সাত গুয়াল হল। 

এই সব পালনগুলি যে পালিতে পাবে । 
ভগবতী তাদের ঘর নাহি ছাড়তে পাবে |." 
সধবায় শুনিলে নাম স্বখে দিন যায়। 

বিধবায় শুনিলে নাম মোক্ষ ফল পায় ॥ 
সধবায্ শুনিলে নাম জঞ্জাল হবে দৃর। 

উজ্জ্বল রাখিবে সতীদের উজ্জল সিছৃর। 


৪৮ বাকুড়ার নংস্কৃতি 


ভক্তি করিলে মাগে! চগ্ডালের হয়। 
অভক্তি করিলে মা তো ব্রাহ্মণের নয়॥ 


গায়ক প্রতি দোরে দরে থঞ্চনী বাজিয়ে এই গান গেয়ে তিক্ষা করছিলে । 
বাকুড়ার গায়কের মতো! একই চরণ ফিরে ফিরে ছুবার করে গাইছিলো না। 
ভবে গানের উক্তি বিশেষের উপর জোর দেবার জন্য কিঞ্চিৎ দু-একটি চরণের 
দুবার উচ্চারণ দেখ] গেল। 'তবে মাগো” “আগ্গি গ্রভৃতি শব্খগুণি প্রায় 
প্রতি চরণের গ্রধমেই উচ্চারিত হচ্ছিল। আর হুগলীর গায়কেরপ যে স্ৃতিত্্রংশ 
হচ্ছিল তা গানটি পড়লেই বোঝা! যায়, কারণ কাহিনীর স্তর অনেক জায়গাতেই 
ছিন্ন হয়ে গেছে। 








মনসামঙ্গলের আসর 


শেষ রাতে যখন গানের আপর থেকে ফিরছিলাষ, তখন মনে জাগছিল মনপার 
'দে ওয়াশী'১ পদ্মলোচন দ্ে-র কথা-_মনপার বপার মুকুট চুরি হয়ে গেছে। চুরি 
ছয়ে গেছে শুধু দেবীর মুকুট অলঙ্কার নয়, চুরি হয়ে গেছে এবং আজও চুরি হয়ে 
হাচ্ছে বঙ্গ সংস্কৃতির বাজ এখরধ লোৌকসংগীত। মনসামঙ্গলের গান শ্রাবণ মাসের 
১1 থেকে শ্রাবণ মাসেব সংক্রান্তি পর্যন্ত আজও প্রতি রাত্রে গাওয়1 হয় বামপুর 
|বাকুড়া) তাতপাড়ায়, কিন্ত সে গানের অতীত এশ্বরধধ ও মাধুধ চলে গেছে। ক্ষীণ 
অবশেষটুকু আছে। তবুযা আছে তারই পরিচয় নিতে গিয়ে বিশ্মিত হতে 
হয়েছে। 

প্রায় পাচ পুরুষ ধরে এই দেবস্থানে দেবীর পৃজ1 ও মঙ্গল গান হয়ে আসছে। 
এককালে শ্রাবণ সংক্রাপ্তির পরের দিণ ১লা ভান্র এখানে ঝাঁপান হত। এখন 


বার হয় না। পদ্মলোচনের পূর্বপুরুষেগা রোগে চিকিৎসার বধ দিতেন। 
সবীরোগ, জরজারি, খোসবিষ, চুলকানি, কানপাকা, সাপেকাটা, বাতব্যাধি 
প্রভৃতির ওুঁধধ। মন্ত্র পড়ে পাপের বিষ নামাতেন তার11২ আজও সে সব বিধি- 
নয়ম রীতি-ম্বভাৰ বেঁচে আছে, তবে তার প্রতি বিশ্বাম এবং সে সবের প্রভাব 
প্রতিপত্তি কমে গেছে। গলায় বড় বড় কত্রাক্ষের মালা, কপালে গোল লি ছয়েস: 
টিপ, পরনে নতুন ধৃতি, দীর্ঘ কালোবরন 'দেওয়াঈী' কথ! বলছিলেন শান্ত বিষঞ্জ 
কষ্ঠে। জাজ তার উপবাস। সংক্ান্তিতেই মূল পৃঙ্জা ও উৎসব, গান এবং 
আচার পালন। ভাই উপবাম করে আছেন তিনি।« অর্মন্ত্ের পুথিপজ এবং 

১, বাকুড়া শহরের উতর প্রান্তে অবহ্থিত রামপুরের মনন1 মন্দিরের সামনে শ্রাবণ সংক্রানির 
(১৬৮৩ ) রাত্রে মনস। মঙ্গল গানের আসর । 

২, আঞপলীএদেবদাসী | এখানে 'দেবদাস' বুঝতে হবে । যিনি সনসার সেবা! পু! ও নিত্ত্য- 


এাতিমহার্বাবস্থা করেন। 


ও, ভার! বললেন মন্ত্র সব নয়, যদিও মন্ত্র আছে। প্রধান হচ্ছে জ্রব্য গুণ: ভবা গুণেই সর্থ 
ঘঃশনের বিষ নামে, রোগী বীচে, মন্ত্রে নর। মন্ত্র পড়ে নান। ভঙ্গি বিধান করে মাদুষের মনে বিশ্বান 
জাবতে হয়। মন্ত্রের প্রকৃত মুল্য সেই খানেই। 


হত বাকুড়ার সংস্কৃতি 


মঙ্গল গানের বই আছে তাদের ঘরে । আছে পুরাণে! খাতায় লেখা মনসার পাল? 
গান।ঃ 

মাথার উপরে টাদোয়া। ধুলায় ভ্তি রাস্তার উপর শতরঞ্র পেতে গানের 
আসর। ১৪/১৫ জন মানুষ গানের আমর জমিয়েছেন। সামনে দেবী মনসার 
মন্দির। বিছ্বাতালোক সঙ্জায় সঙ্ভিত।« মন্দিরের মধ্যে স্থাপিত “মনসার 
চালিটি'* প্রায় মান্টঘ সমান উচু এবং সুষমায় অপাধারণ। মনসা চাঁলিটির 
তিনটি থাক। সর্বোচ্চে মাথার উপরে মধুবচড়। কান্তিক_হাতে ধন্থুক বান, 
মধো দণ্ডায়মান বাঁধা ও কৃষ্ণ, সর্ব নিয়ে চালিটির মূল ভাগে বেদীর উপবে কালো 
কষ্টি পাথরেব মতো! কালো রঙের মনপা মৃতির মুখের গড়ন খুব স্বন্দর। সোনার 
চোখ, নাক, নাকে নাকছাবি। মায়ের দুই পাশে দুই সখামু্ডি দীভিয়ে আছেন, 
তাদেরও চোখ সোনার | মায়ের মাথায় পোলার কাজের রূপার বরণ সুন্দর 
মুকুট । মনসাদেবীর ডান ও বাম পাশে, সামনে বীকুড়ার বহু পরিচিত টেরা- 
কোটার হাতি ঘোড়া, মনসার “বারি'*-তাতে সছ্য তাঙ' সবুজ মনসাসিজ পাতা । 
উধর্ব-বাহু দাকুমুর্তি নিতাই গৌরও আছেন দেবীর এক পাশে ।” 

গানের আসবু বসেছে গোল হয়ে। গামুক দাড়িয়ে গাইছেন না। 
গায়ক বাদক সকলেই বসে। গান আরস্তের প্রাক মুহূর্তে আসরের মাঝখানে 
একটি বদ্ধ বীপিতে একটি সাপ এনে বাখা হল। খুব বড় কাঠের ধুপাধারে 
ধূপ জ্বালানো হল। হারমোনিয়াম ছুটি, সঙ্গে সঙ্গতৈর তীব্রতা জুড়ে দেবার জন্ 


৪. বীকুড়ায় মনন পূজো হয় কোথাও ঘটে, কোথাও পণ্ট, প্রধানভঃ নব শিনিত মুতিতে। এক- 
দিনেৰ পূজা । সরম্বতী ঠাকুরের মতো গড়ন সে সব মুতিব। ভব হংসের স্কানে আছে ফণ।শীর্ষ ন। 
পয়াদ:না মননার মুতিপূজ! খুব জাকজমকের সঙ্গে হয় সাধারণঠঃ অনুন্নত চিন্দ সমাজে। 

«, আসরে 'দেব পাঠিত কুটীর' প্রকাশিত রাধানাথ রায়চৌধুরীর 'পদ্মপুবাণ_ মনসা মজল” 
বইট থেক 'বাসর' বিষয়ক গান গ্রাওয়া হল। পুরুলিয়া থেকে ১৩৩৬ সালে প্রকাশিত চৈতন্যদার 
ষগুলের 'বৃহৎ মনদামঙ্্রল” থেকে গাওয়া হল 'গৌরাঙ্গ' বিষয়ক গান। দুজন গায়ক ভিন্ন ভিন বিষয় 
গ্রাইলেন কিন্ত উভয়েই গাইলেন খাতা বা বই দেখে। 

৬, মন্দির ধীরে ধীরে গডে উঠেছে তক্তদের চেষ্টায় । কিন্তু বিজলী বাতির ব্যবস্ত করে দিয়ে বান 
ঝাকুড়ার মন্দির প্রেমী ্রগ্মিয়কুনার বন্দ্যোপাধ্যায় । তৎকালে তিনি বাকুডাব ডেপুটা ম্যাজিস্ট্রেট 
ছিলেন। 

৭, মনসার চালিটি গড়েছেন পাঁচমুডাৰ (বাকুড়া) বিখ্যাত সৎশিল্পীর1। 

ঈ* 'বারি' হচ্ছে মনস) পৃক্স! উপণক্ষে জল ভরে আনার জন্য মাটির ঘট, যার গায়ে সর্প মূর্তি 
আছে। এগুলিও বাকুড়ার বিখা।ত মৃত্শিল্পের নিদর্শন | 


মনসামঙ্গলের আসর ১ 


তালে তালে বাজবে 'খত্তাল”। আর বাজবে 'বিষম চাঁকি”। বিষম ঢাকি' 
মনপামঙ্গল গানের বিশিষ্ট বাছ্যযস্ত্র। অনেকটা বড় আকারের ভূগডুগি বা ডমকু 
যেন। ছাগলের ভুঁড়ি শুকিয়ে ছাওয়! হয়েছে। প্রধানতঃ ডান হাতের তর্জনী 
ও অন্য আন্গুলের আঘাত দিয়ে বাজাতে হয়। ১২-১৩ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং প্রায় ৩ 
ইঞ্চির মতো ব্যাসার্ধ--এই বিষম ঢাকির দু-মুখ টেনে বাধা আছে যোলটি স্থতোর 
টানে । কোমর সক [ কবিতায় নারী কোমবের সঙ্গে তাই তুলনা দেওয়া হয়] 
এই যন্ত্রটির মাঝখানে স্ৃতোর টানাগুলির উপর আছে একটি চওড] সৃতোয় 
বোন] বেণ্ট। এই বেল্ট দিয়ে টিপে ধরতে হয় বাম হাতে এবং বাম ভাতের টিপনি 
দিয়ে তিন রকম “বোল+ তোলা হয়-_-চডা, খাদ ও গমক। এক হাটুর উপর ধরে 
অন্য হাটু গেড়ে বসে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বাজানে হচ্ছিল বিষম ঢাকি।» এর! 
নিজেরাই বিষম ঢাক তৈরী করেন। 
এই মাসরে মনসা মঙ্গলের আবস্ভ থেকে অগ্রগতি পর্যস্ত সমস্ত প্রকারের 
পানই পরিবেশিত হল নাটকীয় ভঙ্গিতে । মনন মঙ্লের গল্পরসের সঙ্গে মিশে 
যাচ্ছিল নাটারস। তালে তালে মনসা মঙ্গল গানের পরিবেশন মাতাল করে 
দিচ্ছিল শ্রোতাদের। ভক্তিভাবের ঢুলু ঢুলু পরিবেশ নয়, গান গাওয়ার প্রাণবাঁন 
তঙ্গিতে বম্রম্‌ করছিল আমর। গল্পরসের ক্ষুধা যে কতখানি--শ্রাতাদের 
আবেশ দেখে তা বোঝ! যাচ্ছিল। 
প্রথমে একজন 'মনসা বন্দনা করলেন, উচ্চকণ্ে মন্ত্রপড়ার মতো করে। 
তারপর আরও তিনজন। এই ধরণের স্থুরহীন উচ্চারণে বন্দনা ও বিষয় 
্রস্তাবনকে বলে 'সাকি?।১* “পাকি” হচ্ছে সর্পবিষ ঝাঁভা বা সর্প শান্ত কর 
মন্ত্রেরই অঙ্গ। 
প্রথম সকি 

অস্তিকশ্ত মুনিগ্নাতা ভগ্রী বাস্থকীন্তথা 

জরৎকারুমুনি পত্রী মনসাদেবী নমস্ততে ॥ 

মামনসার জয় মা মনসার জয় মা মনসার জয় 


৯. রাটের সংস্কৃতি নিছক অভিজাত ও অনভিজাত সং ্কাতিতে বিভক্ত নম্ম। এখানের সংস্কৃতি 
ফুদতঃ মিশ্রসংস্কৃতি | 

১০. রাহি ১*-৩* ঘটিকায় গান আরম্ভ হল। যস্ত্রে ও সংগীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন-_-বিজক্ব 
কুম্মর দে, পল্পলোচন দে, নাড় গোপাল চন্দ, বাহুদেব দে প্রস্ভৃতি। একজন বালৰও ছিল, নাম মৃত্য 
দে। আর ছিলেন অশীতিপর এক বৃদ্ধ--রতন চন্ত্র গরাই। 


€২ বীকুড়ার সংস্কৃতি 
দ্বিতীয় সাকি 
আরে আবে উড়ঞ কুডঞ্চু বার 
€কান্‌ কোন্‌ ফুলে পূজেছেন বিধহরি মায়। 
আউড়ি বাউড়ি কউড়ি এই তিন ফুলে 
পূজেছেন বিষহরি মায়। 
ভূমি লাও মা পুস্পের হার__ 
আমাকে দাও মা বিদ্যার ভাব ॥ 
যা! মনপার চরণে কোটি কোটি প্রণাম, 
কোটি কোটি প্রণাম। 


তৃতীয় সাকি 
উর মাগে। ব্রাহ্মণী ান্তিক জননী । 
মা তুমি নিজগুণে কর রুপ! অধম দাসে ॥ 
তুমি হও গুরু মাগো আমি হব দাস। 
ভব চরণ স্মরণে আম্কার্দের অঙ্গের 

কালকুটিব বিষ হয়ে যাক বিনাশ। 

মা মনসার চরণে কোটি কোটি প্রণাম, 

কোটি কোটি প্রণাম । 

'সাকি'১১ বলার সঙ্গে সঙ্গে হারমোনিয়ামের সর দেওয়া হচ্ছিল। তভারপৰ 
আরস্ত হল “বন্দন।'_দিক বন্দনা ও নান। দেবদেবীর বন্দনা! হল উচ্চ কণ্ঠে। 
এবুই সঙ্গে 'গুরু বন্দনা, । আরে বসেভিন্ন ভিন্ন গায়ক এক একটি অংশ বনে 
ষাচ্ছিলেন। কোন একজন এই সব “সাকি' অথব। “বন্দনা” করলে যে এক 
ঘেয়েমি আলতে পারতে তার অবকাশ ছিল না এই পরিবেশন পছ্ধতির মধ্যে । 

বন্দনা-- 
মহাজ্ঞানে বিশ্বপুজিতা মনসার চরণে 
কোটি কোটি প্রণাম। 
মা মনসার চরণে কোটি কোটি প্রণাম। 
জরৎকারু মুনির চরণে কোটি কোটি প্রণাম। 
আন্তিক মুনির চরণে কোটি কোটি গ্রণাম। 


১১. ফতদুর মনে হয় “সাকি' অর্থাৎ 'সাক্ষী”। দেবী মনসাকে লাক্ষী রেখে নূন কার্থ বা খাছ 
আরম্ত কর|হয়। সংকীর্তনের জাগে 'গৌরচশ্দিকা'র যতো 


মনসামঙ্গলের আনব ঠা? 


ওন্তাদ গুক ক্ষুদিরামের১৭ চরণে কোটি কোটি প্রণাম। 

পূর্ব দিকে বন্দি করি ভারে, পশ্চিমে বন্দি বৈষ্ঞনাথ। """ 

উত্তরে বন্দি করি ভীমাকায়, দক্ষিণে বন্দি করি জগন্নাথ । 

চারিকোণ বন্দি আমি রহিলাম বসে। 

কি করিতে পারে বাদি আপনার আশিষে ॥ 

দেবীর সাক্ষাতে কেরে যেবা করিবে ঘা। 

তার শিক্ষায় দীক্ষায় গুরুর মুণ্ডে তুলে মারি বাম পা॥ 

এগুলি যেন ঝাঁপানের সময় মাচায় চড়ে এ পক্ষের গুনিনের ও-পক্ষের 

গুনিনকে নান! কথ! বলার রীতিতে উচ্চারিত হচ্ছিল। বন্দনা ও ভীতি প্রদর্শনের 
এই কথোপকথন রীতি বেশ কিছুক্ষণ চললো! । তার সঙ্গে হারমোনিয়াম বা! বিষম 
চাঁকি ছিল না। তারপর আবুভ হল সুরে গান_-মাসরে আনীত সব কটি বাস্- 
যস্ব সহযোগে । গান ধরলেন গায়ক ।১ তিনিও বন্দন! আর্ত কবালন। 
সার সঙ্গে 'ঘূয়া” ধরলেন অন্ঠান্ত সকলে । ধুয়া! ছিল-_'জয় জয় মনসাদেবী এসে! 
গো মা'। 

মাঁগে! বন্দিয়! যুগল পাশি বন্দ্যে৷ মাতা চাদবণিক 

কাক জননী-_-ম| মনল গে] ম]। 
জয় জয় মনসাদেবী এসো] গে ম1। 
লক্ষণীয়, প্রতিটি পর্যায়ের গান আরস্তের সময় লয় থাকছে যতটা লম্ভব 

বিলঘ্িত। কিন্তু সমাঞ্চি ভাগে পৌছেই লয় দ্রুত থেকে ভ্রততর করে গাওয়া 
হচ্ছিল এই আসরে পরিবেশিত মনসামঙ্গল গানে । এই গানের সঙ্গে এতিহাসিক 
পৌরাণিক ও ভৌগোলিক প্রাচীন সুত্র জডিয়ে আছে। প্রতিটি চরণ দুবার করে 
শ্াওয়। হচ্ছিল ফিরে ফিরে । আর গীত কথামালার চাদ সদাগরের সমগ্র জীবন- 
কাছিনী বল। আছে স্থত্রাকাবে। 


আমি কিমাবন্িতে পারি শুন গো মা জননী 
নিজ গুণে তরাও জননী গো মা। 
জয় জয় মনসাদেবী এসো গো! মা॥ 
চারদবেনে সদাগর পাইয়ে শিবের বর 
বাদ কৈল তোম] সনে গো ম1। 


১২. ক্ষুদিরাম” ছিলেন এদেরই পূর্বপুরুষ । ৮২ বছর বয়সে তার মৃতাহয়। তার বংশের 
শকির' নামক ব্যতিও গায়ক ছিলেন । বংশ পরম্পরায় এখানে এর] মনসামঙ্গল গেয়ে আসছেন । 


১৩, নুকুমার দাস। 


৫৪ বাকুড়ার সংস্কৃতি 


জয় জয় মনসাদেবী এসে! গো মা । 
বেহুলা বেনার ঝি রূপের তুলনা কি 
বজনী বন্িল বাসঘরে গো মা। 
জয় জয় মনসাদেবী এসো গো মা॥ 
ওম কোলে নয়েমুতপতি পোহাইয়! কালে গতি 
দেবপুরে সবে শপথিলে গো মা॥ 

এতক্ষণ পরে মনসা মঙ্গলের স্থর মাধুর্ধ শ্রব। করে শ্রোতার মন চকিত 
ও আনন্দিত হয়ে উঠেছে । কিন্তু বন্দনা বৈচিত্র্য শেষ হল না এখনো । কালী স্তব 
আরম্ভ করলেন অন্য আর একজন গায়ক ১, 

জগৎ জননী মাগে। ও ভুবন বেড়া মায়া 
মায়ের চরণে কে দিল লাল জবার মাল।। 

“মায়ের চরণে কে দিল লাল জবার মালা" এই ধুয়। দিতে দিতে দীর্ঘ কালী 
বন্দনা যথারীতি সমাপ্তি ভাগে দ্রুত লয়ে এল এবং অচিরে শেষ হল। কালী 
বন্দনা! শেষ হবার পর আবার স্পষ্ট বলিষ্ঠ কে মন্ত্র উচ্চারণ কর] হল : 

এতেক বলিয়! মাতা মারিলেন করাঘাত। 
উঠিয়ে বিষ দেন প্রভু ভ্িলোকের নাথ ॥ 
সেই নীলাম [?] কর মা গো যে মন্ত্রে জিয়াইলে বালা 
লখিন্দরে 
সেই মন্ত্র জিয়াও জিয়াও হুংকার দেন-_ 
ও__-ও-_হবরদেব নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় ॥ 

বিষ প্রাপ্তি এবং জীয়ন মন্ত্র প্রাপ্তি কথার পর পুনরায় এ একই ঢণ্তে একই 
ব্যক্তি আর্ভ করলেন 'মথন? পাঠ। তিনি অবশ্ঠ স্থতি সম্বল কবেই বলতে আবস্ত 
করলেন £ 

মথন মথন বিষ সাগরের কূলে 

তোর তেজে সদাশিব পড়িলেন জলে ॥ 

প্রবেশ কৰিলি দেহে বুক্ত করি জল। 

শিব অঙ্গে বিষ আর না করিস বল॥ 

ঘে তোরে স্থজিল তার অঙ্গে কর ঘা। 

অনাদি হুংকারে বিষ জন্ম হয়ে যা॥ 
১৪, হাবুলচন্ত্র দে মোদক। 





মনসামঙ্গলের আসর ৫ 


মস্তক ছাড়িয়ে বিষ ঘা মুখে আয়। 

হাড়ি ঝি চণ্ডীর ববে কামিক্ষির আড্ডায় ॥ 
কষলেতে কেলি করে ভ্রমর ভ্রমরি। 
পদ্মবনে উপজিল পরম স্ন্দবী ॥ 

কন্য। দেখি বাপ তার মদ্দনে মাতিয়ে। 
ধবিবারে চলিলেন বাহু প্রধারিয়ে ॥ 

হান্ট বলে হামি একি বড অপরূপ রঙ্গ। 
বাপে ঝিয়ে কমল বনে কৰে রঙ্গ ভঙ্গ ৷ 
মন্ত্র শুনি সঙ্গিনীর উপজিল রিস। 

মূল মন্ত্রে ভন্ম হম কালকুটির বিষ ॥ 

“মথন” অংশে১ কাহিনীর মধ্যে সুসংলগ্রতা নেই। “মথন” অংশ আবৃত্তি 
শেষ হবার পর, আমাদের বিন্মিত করে, আস্ত হল “গৌরাঙ্গ বন্দন1”। মনসার 
সঙ্গে গৌবাঙ্গর যোগ কি- প্রশ্ন তুললেন আমার স্থগায়ক সঙ্গী।১৬ এই অঞ্চল 
টবঞ্চব অধুাষিত অঞ্চল। গৌরাঙ্গ স্মরণ না করে, তরিধবনি ন] দিয়ে, এ অঞ্চলের 
কোন লোকসংগীত আবস্ত বা শেষ হয় না। বৈষ্জৰ প্রভাব বাঁঢ় অঞ্চলে, বিশেষ 
করে মল্লভূষ শঞ্চলে এমনই গভীর ও স্থবিস্তত। “গৌরাঙ্গ বিষয়ক" গানের 
ব্যবহার সেই কারণে আকন্মিক বা বেমানান নয়। “নিমাই তুই কি সম্গাসে 
যাবিরে”_-এই ধুয়া ছিল এ গৌরাঙ্গ বিষয়ক গানে-__অর্থাৎ গৌরাঙ্গ বদনায়। 
পানটি পরিবেশনের বীতি অবশ্য অন্যান্ত গীতাংশের মতো! একই । 

শুধু গৌরাঙ্গ বিধয়ক গানই নয়, বাঁধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানও গাওয়া হয় এই 
মনসাঁমঙ্গল আসবে । গৌরাঙ্গ বিষয়ক গানের সঙ্গে সর্পভয়, বিষজ্জালা, চাদ 
লদাগর বা মনসা পূজার কোন যোগ নেই, কিন্ত বাধারুষ্ বিষয়ে আছে সেই 
যোৌগ। যেমন 'পুথীণো খাত।,১৭ দেখে গাঁওয়। “অথ কষ্ণসাবর? কথায় কালিয়ঘমন 
বৃত্তান্ত বিন হয়েছে। 


১৫, এই অংশটি গায়কদের পুরাণে, খাতা থেকে নেওয়া! । 
১৬ অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, অধ ক্ষ হ্বৎণিঝ'র সংগীত বিদ্যালয়, বীকুড়া। 

১৭. গায়কদের কাছে আমবা ছুটি পুরানো খাত'দেখেছি। কালে কালিতে লেখা একটি 
আজাধারণ পাট দেওয়! “এক্নারসাইজ' খাত", অন্যটি সুন্দর করে বাধানে। বড সাইজের খাতা এবং লাজ 
কালিতে লেখা । প্রধম খাতা'১ভে তারিখ নেই, কোন রচফ়িতার নামও নেই । তবে ৬ুরা বললেন 
গ্লায়ক গোধিন্ন দে-র পিতামহ ৬দিগম্বর দে রচিত ওগীত গানের সংকলন আছে খাতি। ছুটতে $ 
দ্বিরীর খ;তাটির লেখা ১৩৭৩ সালে । প্রথম খাতাটির মধ্যে আছে--বন্দনা, পাথর গড় গান, কালীর 
প্তব, অথ কৃঞ্ণনার, মনসার স্তব, অথ গৌরাঙ্গ সার, গ্ত্রীহরি সহায় (জল সংবাদ), অথ পরীক্ষিত 
সাজার সর্পাঘাত, মথন প্রভৃতি। 


৫৬ ৰাকুড়ার সংস্কৃতি 


কাহু গেল ধেনু নয়ে কালিদহের কূল। 
নানা রসে কমল ভাসে তায় ফুটেছে কৃূল। 
ভারপর যথারীতি জলপানের সময় গোধন কুল অচৈতন্ত হয়ে পড়লে একং 
কালিয়দমন মানসে কষ্চ ঝাঁপিয়ে পড়লেন কালিদহের নীল গভীব জলে একং 
শতপাকে বিজড়িত ও দংশিত হলেন। 
বিষের আলায় রুষ্ণচন্দত্র হইলেন অচেতন। 
আকুল হইয়া কান্দে যত রাখাল গণ ৪ 
বলাই বলিছে ভাই বুদ্ধি কেন হর। 
আপন বাহন গোকরুড় তাবে শ্মরণ কব ॥ 
এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র কিল ম্মরণ। 
কুশহ্বীপের মাঝে গোরুড়ের আসন টলিল ॥ 
ধ্যানেতে জানিল গোকুড় স্মরণ বিবরণ। 
কাপিদহে কালিনাগে গিলিছে নারায়ণ ॥ 
কে মারিতে পারে মোর প্রভু নারায়ণ। 
আজি গিয়ে কালিনাগের বধিব জীবন। 
গোরুড় এসেছে এই সংবাদ শুনে কাপিনাগ পেট থেকে উগরে দিল কুফকে 
এবং কৃষ্ণের অঙ্গেতে যত বিষ লেগেছিল/চমক মারিয়া বিষ উড়াইয় 
দিল'। কৃষ্ণ বিষয়ক এই গানের মধো সাপ ও বিষের বিষয় থাকলেও কুফ্ণ 
বিষয়ক অন্ত একটি গান 'জল সংবাদে”?১৮--কোন সর্প দংশনঙজাত জ্বালা ব 
প্রতিকারের কথ! নেই। জল সংবাদের বিষয়-_ “রূপ দেখি আখি ঝুরে গুণে 
মন ভোর।” বাধা কৃষ্ণকে দেখেছেন, মুগ্ধ হয়েছেন এবং কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে 
আকুল অভিপ।ষ প্রকাশ করেছেন_-এই বক্তবাটিকে সঙ্গীতের স্থরে ধরা হয়েছে। 
"জল সংবাদ” গ্তাংশে লৌকিক রূপজ মোহই প্রাধান্য পেয়েছে। 
কমল নয়ন কৃষ্ণ কদম্বের তলে। 
কামিনীমোহন রূপ দেখে মন ভুলে ॥ 
জল সংবাদ শেষ হবার পর শ্রাবণ সংক্রান্তির মধারাত্রে বাসর" বিষয়ক গান 
আরম্ভ হল; সাতালি পর্বতচুড়ার লোহার বাসর ঘরে চাদ সদাগবের শেষ পুত্র 
লখিন্দরের সর্প দংশনে মৃত্যু-বিষয়ক গানকে ই “বাসর বলে । দুর্ভাগিনী বেহআার 


১৮ "পুরাণে খাতার" অন্তর্গত। (পূর্ব টাকা দ্রষ্টব্য) 


ষনসামঙ্গলের আসর ৪৭ 


মনোবেধন! ব্যঞ্চিত হচ্ছিল গানের ধুয়ায়-_-“কেন বাদর ঘরে এলাম/প্রাপনাঁখে 
হারাইলাম গে?” । 
ও যা বাস” ঘরে বসি জাগে লখাই ও বেহুল। গে! 
কেন বাল? ঘরে এলাম । 
ও ম! সাপিনী সন্ধাতে নারে জানিল কমল গে! 
কেন বাম ঘরে এলাম। 
ও মা কি বুদ্ধি করিব এবে পোহাঁবে বজনী গে! 
কেন বাম' ঘরে এলাম । 
ও মা লখাই বেহুলা বাঁপর ঘরেতে বসিয়৷ গো 
কেন বাস' ঘরে এলাম। 
ও ম] নিদ্রা নাহি যায় দোছে আছয়ে জাগিয়া গো 
কেন বাস ঘরে এলাম। 
ও মা স্থতার সঞ্চার পথে নিরখে সাপিনী গো 
কেন বাস' ঘরে এলাম। 
ও মা প্রবেশ করিতে নারে ভয়ে কাপে প্রাণি গে! 
কেন বাপ” ঘরে এলাম। 
তবু সব সচেতনতা মিথ্যা হয়ে আসে । কালনিদ্রা নেমে আসে সন্ত বিবাহিত 
দুষ্ট দম্পতির চোখে । সেই অবসরে বাসর ঘরে প্রবেশ করে কালনাগিনী, 
কিন্ত দংশন করে কুগ্ঠীত হয়। নাগিনী বলে এমন ্থন্দর লখাইকে “বিনা 
অপরাধে আমি নাবিব দংশিতে গো” । ঘুমের ঘোরে লখাইয়ের পদাঘাত 
লাগে সাপিতীকে । এবং সেই পাপ ম্মরণ করে দংশন করে সাপিনী। যে দংশন 
অমোঘ মৃত্যু ছাড়া আর কি : 
সর্পাঘাতে লখীন্দর আকুল হইল। 
জাগহ বেহুল! বলি বলিতে লাগিল ॥ 
স্খে নিদ্রা যাও তুমি পালক্ক উপবে। 
চেয়ে দেখ মোর পদে সর্পাঘাত করে। 
চমকে বেহ্ুল। উঠে বলে প্রাণনাথ ॥ 
অমঙ্গল কথ। কেন বল অকল্মাৎ ॥ 
লখিন্দর বলে বাম। করহ শ্রবণ। 
মোরে দংশী ভূজন্ষিণী করে পলায়ন 


৫ বাকুড়ার সংস্কৃতি 


গান এই ভাবে অগ্রসর হয়ে যায়। বিষয় ভেদে ধুয়া যায় পাণ্টে। রানি 
চতুর্থ প্রহর স্পর্শ করে। সমাপ্তি টানা হয় গানের। নাহলে অন্ত দলের অন্ত 
গায়ক এসে বসেন আসরে । অথবা পবের দিনের জন্য গান অপেক্ষা করবে। 
পরের রাত্রে গান ধরা হবে সেইখান থেকে যেখানে গান শেষ হয়েছিল পূর্ব 
স্বাত্রে। অবশ্য যথাবীতি বন্দনা ও পাঠ শেষ কবে তবেগান আরম্ত 
হবে ॥৪৯ 
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** বিঝুপুর সন্নিকট “অযোধ্যা” গ্রামে 'দশহরণ উপলক্ষে ষে মনসামঙ্গল গান শুনেছিলাম গৌর 
খা্ডিতের আসরে তার গায়কি রীতি রামপুরের গায়কি রীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে আলোচন! 
চ্চিন্ধ প্রবন্ধের বিষয় 
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গিনীপালন উৎসব 





চমকট] লেগেছিল এই কারণেই। পুরুষের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ অথচ 
উৎ্সব। হুলই বা মেয়েদের উৎ্সব। সেখানে পাঁচ বছরের ছেলেদেরও যাওয়। 
চলে চলবে না। 
গিশ্নী পালনের খোজে আমি যাইনি। গিয়েছিলাম অযোধ্যার দশহর! 
উৎসব দেখতে । এবং মনসামঙ্গল গান শুনতে । আমি মধ্য রাঁট়ের কলকাত। 
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত, মনসামঙ্গল পডেছি-__নাবায়ণদেবের নাম জানি, নাম 
জানি কেতকাদাস ক্ষমানন্দের, কিন্তু মনসা পূজা বামঙ্গল গান কি রকম হয় 
জানি না। বাংলাদেশের ছেলে, বাংলায় মনসা মঙ্গলের আদি উত্সব ও 
সর্বাধিক প্রচার ও প্রপার-_-তব্‌ মঙ্গল গান শুনিনি এই লজ্জা দূর করতেই ট্রেনে- 
বাসে-হেটে অযোধা ছুটে ছিলাম। আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম 'অযোধ্যাবাশী 
জনৈক বন্ধুর ।; 
মনসামঙ্গল শুনলাম,২ দেখলাম দশহর। উত্সবের বাজরাজেশ্বরী বূপ। ভুবন 
মনমোহিনী, সর্বলোকরঞ্চনী মনসাকে চিনলাম। এবং উপরি পাওন] হিসাবে 
পেয়ে গেলাম গিন্ীপালন উৎসবের গান-গল্প, রহস্যময় বৃত্বাস্ত। ঠিক উপরি 
পাওনা বললে ভুল হবে। দশহবার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জডিত এই গিন্নীপালন উতৎ্সব। 
অযোধাবর দশহরার মুখবন্ধ, দশহরা উতৎ্সব-গঙ্গার গঙ্গোত্রী। ওখানে নস! পূজা 
ও উত্সব হয়ে থাকে জো্ঠ মাসের ১৫ দিন ধবে। দীর্ঘ পনেরো! দিন ধরে উৎসব 
সর হয় গিন্নীপালন উৎসবের গৌরচন্ট্রিকা করে। এই বীতিই চলে আসছে 
স্রণ[তীত কাল থেকে। 
এখন অযোধ্যার ভৌগলিক ও এঁতিহামিক পরিচয় নেওয়া যাক । বিষুপুবের 


১. জগবদ্ধু বন্দ্োপাধ্ায়। অযোধ্যায় “উপর পাডাষ' পৈতৃক বাড়ী। চাকুরী কারণে থাকেন 
বাকুড়৷ শহরে । 

১. মনসার পুজারী গৌর পণ্ডিত অপূর্ব মনসামঙ্গল গ্রান। তার বাড়ী অযোধ্যার--মনসা 
মন্দিরের পাশে । 


০ ৰাকুড়ার সংস্কৃতি 


[ বাকুড়া £ বিষুণপুর ] মঙ্সরাজার] যখন বিষ্ুপুরের রখজধানীকে গুণ বৃন্দাবন 
রূপে গড়ে তুলেছিলেন তখনই বোধ হয় অযোধ্যাং নাম করণ হয়। আসল 
বৃন্দাবনের অনুকরণে বিষুপুবের চারপাশের গ্রামগঞ্জের নাম তার1নতুন করে 
করেছিলেন । গত শতাবীতে অযোধ্য। বধিষণ গ্রামে পরিণত হয় নীলচান্র 
করেও । এখানের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ আজও আছে, কিন্তু সমস্ত গৌরব এখব 
পড়তির দিকে । “দেবোত্তর” নামে যে রাজবাড়ী, মন্দির মঞ্চ এখনও আছে ত। 
দেখলে বোঝ] যায়। আর্য সংস্কৃতির, বৈষ্ণব সংস্কৃতির গুলার এখানে কতখানি 
অযোধ্যার পূর্বদিকে জয়কৃষ্ণপুব, পশ্চিমে দামোদরপুর এবং লোহালাড়া, উত্তর 
দিকে লায়েক বাধ ও আটচুডাঃ দক্ষিণদিকে দ্বারকেশ্বর নদ ও ওপারে চড়ুইকুড় 
এবং বাণীখামার। অযোধ্যা গ্রামে বর্তমান লোকলংখ্য। প্রায় ২ হাজারের 
মতো । সমগ্র অধিবালীদের মধ্যে প্রায় শতকরা দশতাগ তপশীলী জাঁতি- 
ছুক্ত অধিবাসী । সমগ্র অযোধ্া। গ্রামে তার] ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাদ করছে। এই 
গ্রাম পাচটি পাড়'য় বিভক্ত_ নামে পাড়া, মাঝে! পাড়া, উপর পাড়া, কামার 
পাডা, কানকেঁদে। পাড়া* । মাঝে! পাভায় মনলাবর থান। আব উপর পাড়াস 
ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বেশী। অধিবাশীদের বাসস্থানের খেশজ নিয়ে দেখা যাবে এখানে 
লোকায়ত সংস্কৃতি মিলেমিশে আছে অর্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে এ ভাবে । আৰ 
অযোধ্যা প্রাচীন রাজবাড়ী, বাঁসমঞ্চ, পাথবের মন্দির« প্রভৃতির খোজ নিতে 
নিতে পেয়ে যাবেন “গিন্সীপালন? উৎসবের উতৎ্ম । 

দ্বশহর] উপলক্ষে মনলাপূজার মুল উৎসব দিনের ১৪ দিন আগে যে মঙ্গল- 
বার সেদিন এখানে “গিঙ্নীপালন+ উৎসব হওয়ার বিধি। এ বৎসর গিন্ন।প [লব 
ভৎদব হয়েছিল ১১ই €্যষ্ঠ [ ১৩৮৩ ]। 

গিম্নীপালন উৎসবের দিন সকালে অযোধ্য! গ্রামের নান] পরিবার থেকে 
গিল্নীরা এসে জমায়েত হন “মনসামাড়ে” অর্থাৎ মনসামন্দিরের সামনে ও ভিতনে । 
পার্খববর্র গ্রাম থেকেও বউভী, ঝিউড়ী, বিবাহিত] মেয়েরা! আসেন উৎসবে অংশ 
নিতে । এদের মধ্যে মধবা ও বিধবা! উভয়েই থাকেন। না, কুমাপী মেয়ের! 
থাকেন না, তার! অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না। ৫*-৬০-৮৯-১০০ জন পখস্ত 
গি্নী এসে দাড়ান মনসা মন্দিরের সামনে । স্থবেশিনী শুসজ্জিতা তক্তিমতীবা 

৩) 8811018 01501100 3829119681--1911, 9 /17158 881691199, 


৪ । সব থেকে নীচু পাড়া বলে বর্ষায় ভীষণ কাদ! হয়-_-তাই এ রকম নাম। 
«| মাকডা পাথরের মাঝারি মন্দির, উপর পাড়ায় অবস্থিত। মন্দিরটি পরিত্যক্ত । 


গিন্নীপালন উৎসব ৬১ 


পৃজ। প্রণাম করবেন মনলাকে*। মনসার মাথায় ফুল চড়ানো হয়। মায়ের 
অহ্থমতি নেওয়া জন্য । একে বপে “ফুলকাড়ানো”। চড়ানো হয় পদ্পন্থল। 
ভৎসব করার ব্যাপাবে মায়ের অনুমতি হলে দেবীর মাথায় চাপানো ফুলগুলি 
খেকে একটি ফুল ছিটকে পড়বে মেঝেতে । সেই ফুলটি অনুমতি স্বরূপ দেওয়] 
হয় “রাজার গিক্লীর” হাতে । বাদ্ার গিন্নীই হচ্ছেন গিন্নী পাপন উত্সবের মূল 
পরিচালিকা, প্রধান! নির্দেশিক]। তাঁকে সম্মান দিয়ে তার অন্থমতি নিষে 
নিভৃত নির্জন নধীপুলিনে উত্সব চলে । এ বৎসরের প্রধানা ছিপেন বাজাব 
গিল্লি অর্থাৎ শ্রীমতি হরবাণী দেব্যা" | 
হরুরাণী আমাদের কাছে গিন্ীপালন উৎসবের কথা বলতে বলতে কেছে 
তিনি বললেন, জগতের মর্গল কামনা কবে, পাঁড়া-প্রতিবেশী ঘর-গৃহস্থের মঙ্গল 
কামনা করে উত্সব শুক হয়! “জগতের, পৃর্থবীব যেন শাস্তি হয়'--এই বলে 
মায়ের কাছে, মা মনসার কাছে আমি প্রার্থনা কবি। তারপর অন্তমতি দিই 
ডৎ্সবের ।” 

মনমার কাছে প্রার্থনা ও প্রণাম নিবেদন করেন বাঁজার গিন্নী। তাকে 
অগুসরণ করে অন্য সব নারীব। প্রণাম নিবেদন করেন। বাদ্য বাজনা সহকারে 
মেয়েদের দল এগিয়ে চলেন অদূরে গ্রাম-পার্খ্ববর্তী ত্বারকেশ্বর নদের দিকে । 
নদীতে শীর্ণ জলব্খা। এই নদীগ্রান্তে এসে বাছ্যকর বা অন্যান্য পুকুষের। 
মেয়েদের সঙ্গ ত্যাগ করেন, গঁং্স্থক্য দমন করেন। এবার মেয়েরাই নামবেন 
নদীগর্ভে । নদীতে জল প্রায় নেই। বিস্তৃত বালুভূমিতে তার! পা-ফেলে হাটবেন, 
ধীর আনন্দময় সাবি বেধে চলবেন । এগিয়ে যাবেন ওপারে একটি নির্জন চবের 
দিকে। এবা যাকে বলেন 'চটাই,। মেই চটাই-য়ে আছে সামান্ত গাছ__ 
আছে একটি আম গাছ। বট গাছও আছে।” শংখ, প্রদীপ, বরণভালা!, 
খাবারদাবার, পান ও মশলা, ফুল ও ফুলের মাল) আলতা দিছুর গিম্নীদের 


৬। মন্দিরের ভিতর মনসা একা নন। পদ্মাবতী, কালী ভবানী, ওলাই চণ্ডী, জয়া, বসন্ত 
কুমারী, কালীবুড়ী, অ।শাবরী প্রত্ৃতি অন্তান্ত দেবীরাও আছেন। মন্দিরটি সাধারণ 
ছুর্গামগ্ডপের ম:তা, ইটের তৈরী । 

৭) পরলোকগত মুরলীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী। নামোপাড়ায় বাড়ী। 

৮। *চটাই' সম্বন্ধে একট] ভীতির আবরণ সকলেই গড়ে তুলছিলেন, লেখকের কাছে। সেখানে 
কোন সময়েই ষেতে নেই, কটো! তোল! 'বারণ, মা ষনসার নিষেধ আছে, অমান্ত করকে 
বিপদ হবে ইতাদি। 


২ বাকুড়ার সংস্কৃতি 


সঙ্গে থাকে । তেল গামছা নিতেও ভোলেন না। কারণ এঁ উৎসব অনুষ্ঠানের 
মাঝখানে পাঁচবার মান করার নিয়ম। 

এই গিম্নীদের দলে স্তধু উচ্চ অভিজাত ঘরের মেয়েবু! থাকেন তা নয়। সর্ব- 
শ্রেণীর, সর্বজাতির গিন্নীরা এই উত্সবে যোগদান করার অধিকারী । বাউবী, 
কামার, নাপিত প্রভৃতি নিম্নবর্ণের গিন্নীরা সসম্মানে এখানে স্থান পান। এবং 
নেদদিন স্থানীয় লোক-বিশ্বাস মতে, সব গিন্নীই “মা মনসা | 

এই বিচিন্ত্র বিশিষ্ট অনুষ্ঠানের পিছনে কিন্বদস্তী ও লোক-বিশ্বাস বর্তমান । 
শুনলাম- হ্বয়ং মা মনসা যোগদান করেন গিন্নীব্ূপে । তারা বললেন- এককালে 
মায়ের রথ ছিল সাতখানা। একখানা এখনো আছে। মাযেবখে চড়েযান 
তার প্রমাণ আমর] পাই। আমাদের আগে আগেমাযান। নদীর জলে রথের 
চাক ঘুবতে থাকে । অন্য একটি কিন্বদস্তী বলে, একদিন পুরুণকালে পাড়ার 
মেয়েরা যখন “গি্নী” “গিন্নী” খেলছিল তখন মা মনস। ছন্ম-বেশে তাদের সঙ্কে 
খেলতে আসেন । তার থেকেই গিন্নী পালন উৎসবের চল্‌ হয়েছে। 

চটাই। নদীর মধ্যে উচু বালুময় স্থান। চটাইয়ের সামনে নদীর জপ 
গভীব। প্রশস্ত নির্জন স্থানে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে মেয়েদের উত্সব । কবে 
থেকে এই উৎসবের প্রচলন হল সঠিক জানা যায় না। স্থানীয় বৃদ্ধরা বপলেন, 
এখানের মনল পূজ। ঠাদ সর্দাগরের সময় থেকে চম্পানগবেবু পৃজাবিধি অন্যায়ী 
হয়! যাই ভোক, অন্র্ষম্পশ্য। পর্দানশীন যুগেও এমনি করে বাডীব মেয়ের! 
বৌ-বিধবার স্বাধীন ভাবে উৎসব করুতে স্বযোগ পেতেন, ভাবতেও বিনম্মিয় জাগে। 
মেয়ের! চটাইয়ে পৌছোবার পর নিজেরাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নেন স্থানটি। 
তাবুপর আম গাছের নীচে বিশেষ স্বানে ঘট ম্বাপনা। করে মনসার পূজা করা! 
হয়। মায়ের পূজা] ও ভোগ ও রাগ হয়। আরতি হযর়। মায়ের কাছে 
ভুলুন্ঠিত প্রণামে মনে মনে মানত করেন অনেকে । এখানে এই চটাই-এ 
মানত করেন অনেকে । এখানে এই চটাই-এ মানত করলে অবশ্যই পূণ হবে 
নিভৃত আকাজ্ষা। আর ধাদের পূর্ববর্তী মানত, পূর্ব পূর্ব বছবের মানত সফল 
হয়, তারা লুটিয়ে পড়েন দেবীর অন্ুগ্রহ ম্মরণ করে। তাঁরাই ফলমূল, মিষ্টি, 
তেলেভাজ।, পান ও মশল। আনেন দেবীকে দেবার জন্ত, দেবীকে দিযে তারপর 
গিন্ীদের মধো বিতরণ করার জন্ত। 

মায়ের পূজ। করে, ভোগ আরতি সমাপন করে গিশ্নীরা সার1 গায়ে তেল- 
হলুদ মাখেন। তারপর দাতে মিশি দেন। তখন ভক্তিমতীরা হয়ে ওঠেন 


গিঙ্নীপালন উৎসব ৬০. 


গৌরব গরবিণী, রসিকা রঙ্গরঙ্গিনী। জলের সঙ্গে মেক়েদের চিরকালের লবিত্ব। 
জল আর নারীর স্বভাব এক। এখানে জনমানবহীন নির্জনতায় জলের সঙ্গে 
মেশে উচ্ছল কলকাকলী। ম্ান সেরে উঠবার পর, খাওয়1 দাওয়া চলে। নৃভ 
রাঙ্না করে অন্নগ্রহণ ও অন্নদান করা হয় না এখানে । যাকিছু খাগ্ভ পানীয় 
সবই আনা হয় যে যার ঘর থেকে । আগের দিন থেকে সঞ্চয় করে বাখেন 
গিল্নীর] বা গতরাত্রে প্রস্তত করে রাখেন রাঁত জেগে। 
খাওয়া দাওয়া হাসি ঠাট্র। প্রাণের কথা, কানাকানি করার মাঝে মাঝে 
সাপ চলে। যেমন “কেছ-বাধা'র গান £ 
প্রাণ সখীরে পটে আকা মৃুরতিমোহন, 
ঘটে কি না ঘটে সখা পটে করি দরশন। 
পটে আকা] মূরতি মোহন । 
একদিন হেবেছিলাম শ্রীযমূনার ঘাটে 
সেইরূপ ছবি আক এই চিন্তরপটে-__ 
বটে বটে বটে সখী সেহ নাগর বটে। 
ঘটে ক না ঘটে সখী পটে করি দবশন । 
পটে আকা মুরতি মোহন ॥ 
কহ সখী উহাওরে বনকথা কহিতে, 
আড নয়নে মুচকি হেসে আমার পানে চাহিতে 
ও যে করে ধরি আদব করিনিজ করে ধরিতে। 
আনি তাপিত অঙ্গ শীতল করি-_-করি উহায় আলিঙ্গন 
পটে আঁকা মৃতি মোহন || 
কালো মিশি দিয়ে কাপো করা দাতে বড় মধুর হাসতে হাসতে বালবিধব! 
“খাছুদিদি'* এই গান গেয়ে শোণালেন। আজ তার বয়স ৬০ বছর। 
তিনি তার দশ বছর বন্দ থেকে গিন্নীপালন উৎসবে যাচ্ছেন । রান্নাঘরের এক 
পাশে বলে, কিছুক্ষণের জন্য রান্না বন্ধ করে রেখে তিনি পুনরায় খালি গলায় গান 
ধরলেন £ 
আজে! কি আনন্দময় মিথিল! ভুবন হোবু রে, 
মিথিলা ভুবনে ভুবনমোহছন রাম বরবেশধারী বে। 
»। রাধারানী বন্দোপাধ্যায়। মাঝে পাড়ায় ভায়ের বাড়ীতে থাকেন। তাইয়ের নাম 
আদিত্যগোপাল গাঙ্গুলী । 


৬৪ বাকুড়ার সংস্কৃতি 


যত সব মিথিলার নারী ন্বর্ণপ্রধীপ ছাতে করি, 
ভার! উলুলু লুধ্বনি দিতে দিতে 
বাম ঘিরিঘিরি নাচে বে। 
আজে! কি আনন্দময় মিথিল। ভুবনে ছেরি বে॥ 
সেই “মিথিলাভুবন” যেন স্থজিত হয় এ চটাই-এ। ওখানে সেদিন থে 
সপ গানের পর গান চলে তা নয়-_ওখানে সেদিন নাটথও হয়। “রামসীতার 
বিবাহ' পালা । একজন গিন্নীকে পুকষবেশ পরিয়ে রাম সাজানো হয়, অন্ত আর 
একজন সাজেন সীতা । গায়ে হলুদ, অধিবাঁন, ছাদনাতলায় চারি চক্ষের মিলন 
ও মালাবদল এবং বাসর সব অনুষ্ঠানই চলে নাটকীয়ভাবে হাশ্তকলরোলের 
মধ্যে । গিন্নীপাপন উৎসবের মূল রঙ্গ এই বামসীতার বিবাহকে কেন্দ্র করে জঙ্গে 
গুঠে।১* বঙ্গে বসে গানে উল্লানে অভিনয়ে জমজমাট আনন্দ । 
রাধাকক আর রামশীতা এই ছুই পৌরাণিক জোড সেদিন বাস্তৰে 
আবিভূতিহন। যেখানে প্রেম, যেখানে বিএহতাপিত অঙ্গ ও শীতল সমাথি-_ 
লেইখানেই বাধাকৃষ্ণচ। কিন্তু বাধারুষ্জের মধ্যে বৈধ বিবাহ নেই। তাই 
বাধাকষ্ণকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত গ্রামীণ নারীদের একটি অতৃপ্তি থেকেই ঘায়। 
অথচ রামপীতার সামীজিক বিবাহে আছে গৃহখ্লিনের সথখ। যার) অন্বেষণ 
করবেন তার1 দেখতে পাবেন, বামশীতার কাহিনী সমগ্র বাকুড়া জেলার লোক- 
গানে ও লে।ক সাহিত্যে বহুল ভাবে ছাঁড়য়ে আছে। তার থেকে সহজেই 
বোঝ] যায় রামপীতাকে বাঢ় বাংলার মানুষ এক বিশেষ অনুরাগে আপন করে 
নিয়্েছেন। গিন্লীপালন উৎসবের গানেও সেই লক্ষণ। এই উত্সবের যক্ঞেশ্বর- 
হজেশরী, কষ্ণ-রাধিক। নয়, রাম ও সীতা] দু-জন গিন্লীকে রাম ও শীত সাজাবার 
জন্ত “মনন মাড়' থেকে আনা ফুল, ফুলেএ মালা, চকখড়ি প্রভৃতি দিয়ে 
দবেওয়। হয়। 
রস অভিনয়ের ভঙ্গিতে কোন পুরনার়ী ভ্রুত তালে পাঁ ফেলে এগিয়ে এনে 
রামের চিবুক ছুয়ে গান ধরলেন : 
সীতা এত হ্ুন্দরী বা 
তুমি কেন কালে। ছে? 


১৯। এবারে শ্সিল্না্ের মধ্যে রাম দেছেছিলেন শিবানী মেবধরিয়! সীতা! সেম্ষেছিলেশ বিষ 
কর্কার । 


গিঙ্নীপালন উত্সৰ ৬৫ 


রামের আর লজ্জ। করলে চলে না। তিনিও সপ্রতিভ প্রেম গদগদ ভঙ্গিতে 
পানের আবে উত্তর দেন £ 
সীত। সহবাসে আমি 
হইব স্বন্দর ছে। 
'্ষন্ত সখী বলেন 
বাস্ত। থেকে স্তনে এলাঙ্ন 
তুমি বড় ভালো হে, 
এখানে এসে দেখি ও বা 
তুমি বড় কালো! হে। 
নিন্দা জনে মৃদুমন্দ হাসি ছড়িয়ে মাড় চোখে একবার রাজকন্তা সীতাকে 
দেখে নিযে বররূপী রাম উত্তর দেন £ 
সীতা সহবাসে আমি 
হইব স্থন্দর হে। 
সহবাস রসে মগ্র বাসর ঘরের সমস্ত শৌন্দর্য ও ভালোবাসার উৎসার ঘটে 
এ চটাইয়ে। সগ্ভবিগিত বঙ্গের স্ব্টিতে পাঁচ সম্তানের ম] যমুন। মুখাজখর 
ছ-চোখে আলো চকচক করছিল যখন এ গানটি গেয়ে শোনাচ্ছিলেন গিহ্লী- 
পালন উত্সবের তেবে। দিন পকে। 
বাম সীতার বেশবাঁসও লক্ষণীয়। রাম সীতা অর্থাৎ বরকনেকে নতুন 
কাপড় পরানো হয়। নতুন গামছাও দেওয়া হয়। পদ্ম্ষুলের গয়না পরানে। 
হয কনেকে । আর মাথায় দেয়া হত্স» বটপাতার মুস্ুট | নিপুণিকার। দ্রুত ছাঘে সম্ভ 
ভাঙ্গ] বটপাত] গেঁথে হন্দর মুকুট ঠতণী করেন । 
কাল্পনিক বাসর ঘরে রামকে নিয়ে আব একটি গান : 
ওগে। বাজার আামাতা 
দুটো কওন। রসের কথ!।। 
আমরা সকল যুখশী, 
নিজ নিজ পতি ছেড়ে বাম 
আমও। এসেছি হেথা। 
ছুটে] কওন। কথা র।ম 
আমর] তোমায় ভালোবেসেছি ॥ 
রাঁধাকৃ্ক বিষয়ক মেছ্েলি গানের সংখ্যাও কম নয়। এই লব গানকে 
€ 


চি বাকুড়ার সংস্কৃতি 


রচনা করেছেন_ এখন আর ঠিক ঠিক জানা যাব না। বহু গান বহুদিন ধরে 
গাওয়া! হচ্ছে। আবার সন্ত রচিভ নতুন গানও আছে। বধাদের কণ্ঠে 
স্থর আছে, ধার! সহজেই গান করতে পাবেন, তাদের মধো সঙ্গীত বচগ্সিক্রীও 
আছেন। এমন এক সঙ্কীত রচয়িতীর সম্ষেও আমাদের দেখা হয়েছিল। 
তিনি বিধবা এবং বৃদ্ধা হয়েছেন। তার নাম 'কতা”?। সবাই তাকে 
ডাকেন কর্তা নামে। বধিফুঃঠ পরিবারের একজন গাগ্জিকা, গাল 
রচয়িতাকে শবাষ্ট কেন কর্তা নামে ভাকছেন, জানতে চাইলাষ। 
জানতে পার্লাম--তিনি হচ্ছেন “কর্তা মা"। তার থেকে অবশিষ্ই বয়েছে 
শুধু “কর্তা! তার বয়স প্রায় সত্তর বছর।১১ এ ছাড়াও জান গেল 
চটাইয়ে গান বিতদণ, গান জোগান দেবার অধ্বিকাণী পাকি একজন নাপিতানী। 
তার সঙ্গেও দেখা হল-_তীার কুডিঘকে, শাঝোপাড়া ৪ ডপরপাডার সীমায় । 
দুয়ারে ছাগপ বাধা । উনানে ভাত চাড়ঠেছেন তার ছেংলর বউ । নাপিতানীর 
বয়ল হয়েছে, চোখে তেমন দেখতে পান না। গলা ধরবে গেছে, কদিন ধৰে 
মনলাপুজা উত্সবের ম্বান-আহাঁবের অনিয়মে । তার নাম বেণু প্রামানিক । 
গার গলায় রাধারুফ্েের গানহ বেশ £ 
হম স্থন্দর তে- মাটির প্রদীপ 
জাল ছিলুম মাটির ঘবে। 
দেবালয়ে আসন পেতে 
আজকে তোমায় আনবো ভেকে। 
এসো আমারো মনে- সেই বুন্দাবনে, 
বাশি বাজবে প্রাণে রয়ে এয়ে। 
স্যাম হ্বন্পার ভে "০ | 
ভাঙা গায় সপ্রতিভ তঙ্গিতে গান গাইছিলেন বেধু প্রামাণিক । তার 
কঠের আকুল দরদের সঙ্জে প্রেম আর ভক্তি মিশেছিল। তিনি পুনরায় 
গখইলেন : 
কলে? অঙ্গ গৌর কেন হলে ভাই, 
আমিস্তধাই তাই! 
অণমি যে তোর শ্রদাম নথ 
চিনতে কি পার না ভাই। 


১১। শ্রীমতী রাঙ্গেস্থরী বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ৭* বছরের বেশী । উপর পাড়ার বাড়ী। 


গিশ্নীপালন উত্সব ৬৭ 


ওরে ব্রজের ঝণ কি এতই ভারি 

ব্রজে থাকলে কি শোধ হত নাই 
কি অভাবে দীনের অধীন 

পরেছ ভাই ডোর আবু কোপিন, 
হাতে হাতে দিয়ে তাপি লুকালে তাই বনমালী। 
ওরে আমারে লুকাতে বলে তুই লুকালি নদীয়ায়। 
কালো অঙ্গ গৌর কেন হলে ভাই! 


ককে কত আপন করে জানলে এমন করে “তাই' বলাযায়! কালো কৃষ্ণ 
গোপিনীদের এমনই বন্ধু। কিন্তু সেই কৃষ্ণ যখন চৈতন্তরূপে নধীয়ায় গৌর অঙ্গ 
নিয়ে আবিভূতি হলেন তখন দেখা গেল বসমূতি ছেড়ে তিনি যোগীমৃতি ধরেছেন। 
এঁ গৌবাঙ্গরূপ সন্যাসী মৃতির মধ্যে যে পখ"-শ্রেষ্ঠ কষ্ণ লুকিয়ে আছেন তা! কেমন 
কৰে ভুলবেন চবস্তনী নাবী গোপিনীরা? 

গান গাইতে গাইতে পয়ার-বন্ধে কবিতা উচ্চারণ করে গেলেন রেণু 
ধামাণিক। গায়িকার নিজন্ব জীবন-ধর্মের প্রাতফলন ঘটেছে এই পয়াববন্ধে : 


গোচারণে ছিল কষ সুর্দামের সনে । 
হেনকালে পড়ে গেল শ্রী রাধিক। মনে ॥ 
সথা নাই দূতী নাই কিনিয়েযাইব। 
শ্ররাধিকার কুঞ্ধে যেয়ে নাপতানী হব ॥ 
কাকেতে আলতার ঝুড়ি হস্তেতে নকুনি ! 
ধীবে ধীরে চলেন কৃষ্ণ যথা বনোদিনী ॥ 
বিনোদিনী বিনোদিনী বিনোদিনী রাই । 
আলতা পরাবার জন্য নাপতানী যাই ॥ 
কৃষ্ট ডাকে ঘন ঘন আলতা পাঁরতে। 
কুঞ্ণে ছিল সখীগণ শ্রবনিল কানে । 

নয় ঝুড়ি কড়ি আমি অগ্রে গুণে সুবো। 
যে জন। পরিবে আলতা তাহারে পরাবো॥ 
এসে। গে সুন্দর রাধে বস গে। আসনে । 
| শুন শুন শুন রাধে ] না৷ হেলাও গ।। 
অগ্রোতে বাড়িয়ে দিবে দক্ষিণের পা। 


ষ৮ ৰাকুড়ার সংস্কৃতি 


স্থন্দর বাধার হাতে আছে দুই সকু শংখ। 
টাছিতে টাছিতে কষ্ট লিখে দশেক নৌক ॥ 
ঠাছিতে চাছিতে কষ্ট ভাবে মনে মনে। 
আপনার নাম কেনে লিখিন্ু চরণে ॥ 
ওগো ওগে। বিন্দে দূতি জল নিয়ে এসো। 
আলতা তো ধুয়ে দুব, না রাখি পায়ে 
আলতা তো ধুয়ে দিলম নাম ন। উঠিল। 
এখানেতে শ্রারাধিক। ভিয়ানে [ 1) ১৭ বদিল। 
গোবিন্দের মনে আনন্দ হইল। 
টান। টান! খুশী খুনী স্থর সহযোগে এক নাটকীয় কাহিনী বর্ণনা করতে 
করতে গায়িকা হেমে ডঠেছিলেন। এইনব গান যোগান দেই গিম্ীপালনের 
উত্সব জমজমাট করে আসছেন গায়িক। কত নাবছর ধরে। বেণু প্রামাণিকের 
বয়স এখন প্রায় পঞ্চাশ ব্লর। কৃষ্ণবপে মুগ্ধা বাধা-প্রেমে প্রেম়বতী এইলৰ 
গিন্নীর1 সে যুগেও ছিলেন, এ যুগেও আছেন। কিন্কু ভাবের কথা ভাষ। দিচ্কে 
গান গেয়ে শোনাতে কজন পাবেন? রেণু প্রামাণিক আবার গান ধরলেন-__. 
রাধার ছুঃখ বৃদ্ধার কে যুবতীর অন্তর্বেদন। হয়ে ঝরে পড়লো : 
আমি কেনকেঁদেমরি কিউই রূপ ধরি 
দাড়াবে চরণ ছেঁদে 
আমার দে গে৷ মোহন চূড়া বেধে ॥ 


আমি কি হব তোমায় রাধিকা সাজাবো 
পাথারে ভাপায়ে একদিন মথুরায় যাঁবো। 
দুঃখ জানে নাজানে ন। জনাবেো জানাবো 


যেদ্দি হয় শ্যাম বিচ্ছেদ এ | 
আমায় দে গো মোহন্চুডা বেধ ॥ 
আমি নীলবপনী তে।মায় শীলবসন পরাবো! 
কপালে শিছুতেএবিন্দু দিয়ে দিবো । 
এমন একদিন লুকাইবে। 
দিব না তে। তোরে শ্বপনেও দেখা ॥ 


১২। “ভিয়ান' নয়, কথাটা হবে 'ধিয়ান' (ধ্যান )। 


গিঙ্লীপালন উৎসব ৬৯ 


গানটির বক্তব্য হাদয় স্পর্শ করে। বাধা কষ্ধের ভ্বার। প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন । 
বিরহ ব্যথাতুর1 বাধা কষ্ণ-বিরহ সহ্য করতে না পেরে অস্তুত উপায়ে প্রতিশোধ 
নিতে চাইছেন। শ্রোত্রীগণের মর্মলোকে দৃরায়ত অলৌকিক বৃন্দাবনের রাঁধা 
এমনি করেই নেমে আসেন, এখানেও নেয়ে এসেছেন । 
উপর পাড়ায় হরিমতি মুখাজী বৈঠকী স্থরে নিভূ্ল গেয়ে শোনালেন আর 
একটি প্রেমগীতি। অভিসারিক1 রাধ] মূর্ত হয়ে উঠেছিল সে গানে £ 
গিরিধাণী সাথে মিলিতে যাইব 
স্বন্দর সাজে সাজায়ে দে। 
অধর বাঙায়ে দে তান্বুল বাগে, 
চবুণে আলত। পরায়ে দে। 
লাখ লাখ যুগ পবে শুভদিন এল, 
মেউদি রঙে হাত বাডায়ে দে। ১৩ 
রাগমিশ্রিত এ গানটিতে অভিসারিকা বাধা আর বাসকসজ্ঞিক রাধ। 
মিলে মিশে গেছে। কীাপা কংপা মিষ্টি স্বরে গানটি গাইতে গাইতে হরিমতি 
মুখার্জী তার প্রৌঢ় ব্যসের পরিধি থেকে আমাদের নিয়ে যেতে পেবেছিলেন 
যৌবনের প্রেমরুড়ে রাডা দিনগ্তলিতে | শুধু গাধার কথ। নয়, নয় শুধু কৃষ্ণের 
কথা, গিন্নীপালন উত্সবে বঙ্গিনী গায়িকাদের আপন মনের সলজ্জ বালন। গীতরূপ 
ধরে প্রকাশ পায়। যেমন এই গানটি ঃ 
আমি পানসবনের লোৌহাগ ফুলে 
গেঁথেছি তে হার। 
এসো হে হিয়ার রাক্ষা গলাতে পকাবে তোমাব। 
মনের মাধে বাহুপাশে বাধিব, 
তুমি মধুব হেসে 
প্রেমাণশে পিও এ অধবস্থধাবসে। 
কভু প্রেমে গাথা বৰ 
প্রাণে প্রাণে মিশে বব হে প্রভূ আমার ॥ ১৪ 


১৩। গ্ৰানটি হয়তে। প্রাচীন “রেকর্ড সংগীতও হতে পারে। 
১৪। গায়িকা অমল! দাসগুপ্তা, বিধবা, উপর পাড়ায় বাড়ী। বৃদ্ধা, কিন্ত গাইলেন অপূর্বব, 


' গায়কি চঙ চমৎকার । 
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গিঙ্গীপালন উৎসবে গিশ্নীর! শুধু যে প্রেম পীরিতের, বিরহ মিলনের গার 
করেন তা নয়, সব গানই ঘষে তাদের নিজের রচিত তাও নয়। অতুলপ্রসাদী, 
সামাসংগীত, রবীন্দ্রশংগীত, কীর্তন, আধুনিক গান, বনু প্রচলিত পিনেমার গান, 
ভজন গানও কেউ কেউ গেয়েথাকেন। বাজার গিন্নী হববাণী আমাদের কাছে 
€ষ ভাবে গিন্নীপালন উৎসবের আস্তর মানপিকতাটি উদ্ঘাটন করেছিলেন তাতে 
ভক্তি ভাবেরই প্রাধান্য ছিল। তিনি যদিও গেয়েছি'লন-_ “নামি বুন্দাবনে বনে 
বণে ধেস্ব চত্রাবো/তখেলবে ধুলবে। বাধা বলবে। বাশি খাঙ্জাবে'_-ত বু ছু-চোখে 
জলের ধার! বইয়ে আকুল আর্তস্বরে কৃষ্ণকীর্তন করলেন “বাঁধা বাধা গোবিন্দ 
গোবিন্ব' ধ্বনি দিত দিতে । 'কষ্ণনাম আমায় কে শোনালো” গানের স্থবে 
তর এই আকুল জিজ্ঞাসার মধ্যে উচ্ছলিত হয়ে উঠেছিল অন্তরনিম্রাবী ভক্তি। 
মাঝখানে প্রীতি আনন্দে নাটকীয়তা রেখে তাকে ভক্তিভাবে মণ্ডিত করে 
তোলাই গিন্নীপালন উৎসবের সবিশেব বৈশিষ্ট্য । ভাবে তর! দ্বার্শনিক টৈরাঁগ্যের 
গানও তাই চলে। 'কর্তা'র অর্থাৎ রাজেশ্বদী বন্দ্যোপাধ্যাষের শিজের রচিত 
এমন একটি গান শুনিয়েছিলেন রেণু প্রামাণিক : 
আর কতর্দন থাকবে! হবি এ ভাঁঙ' ঘরে, 
আমার আশ! মায়ায় ঘর পুড়েছে 
নিন্দা অঝোর সংসারে! 
মন মনের আশা তেতালা করি, 
সাধুসঙ্গ হবি কোথা, পাই নামিস্তিরি 
আবার বাজেশ্ববী কয় 
ও তোর মিস্তিরি পাবার নয়ু। 
কৃষ্ণ বলে কাদলে পরে ভক্তের কপা হয়। 
ও যেগুরু গোবিন্দ বলে ও তোর মিস্ত্রী এলে 
বসে বমে কর ন1 দালান সিংহাসন তুলে । 
নিংহাসনের প্রদীপ কি ভবে, 
গুরুর কৃপায় প্রগীপ জালিবে। 
হরি ও আশায় নিরাশ করো না একেবাবে। 
আর কতদ্দিন রাখবে হবি এ ভাঙা ঘরে ॥। 
দুঃখের বিষয়, গানে-গল্পে নৃত্যে নাটকে গিশ্নীদের যে উত্সব এমন প্রাণময়, 
সে উৎসবে আমরা যেতে পাবিনি। পুবেই বলেছি, পুরুষের প্রবেশ সম্পূর্ণ 


গিশ্নীপাশন উৎ্ব ৭১ 


নিঘিদ্ধ। ভাই সাধারণ গৃহবাসিনী গি্ীদের মুখের কথ শুনে শুনে শৎন্থক্য 
প্রশমণ করতে হয়েছে । তাবা কতটা বলেছেন, কতট। গোপন করেছেন তাও 
জানিনা। তবেরঙ্গরসিকতার অনেক কিছুই যে গোপন করেছেন বোঝা যায় 
হাপি হানি মুখে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেবার ধরণ দেখে। 
ছুপুর গড়িয়ে বিকাল হলে, গিন্নীরা ঘরে ফেরার পথ ধরেন । সার বেধে ঘরে 
ফিরতে ফিরতে তারা সমস্বরে হব্ধ্বিন দিতে থাকেন । কিন্তু সারা দিনের এ 
আনন্দ মিলনের শেষ গান কিনেই? আছে। বড় বেদনার, বড় ব্যথার সে 
গান। নিভৃত নির্জনে, মৃক্ত প্রকৃতির মাঝখানে, আদিগন্ত বিস্তৃত আকাশতলে, 
পোনাপি-ধূশব নদীবক্ষে যে হুদ" বিনিময়ের স্থযে'গ এসোঁছিল, সে স্থযোগ আবার 
আবে এক বছর পরে । তাই ঘরের পথে পা ফেলবারু আগে বুকের ভিতরের 
ল্ক্তন্ত্রীতে হাগাকাতের সুর বাঙ্গে। সেই ভাহাকারকে গানের পদে বেঁধে 
পাঁইলেন সত্তর বছৰের বৃদ্ধা স্থ-গাঁখিকা অমল] দ্ানগণপ্তা £ 
কাদেরে পরাণ আজি 
তোম1 সবে ছেডে যেতে, 
বিধি জানেন কবে দেখা হবে 
পুনঃ দু-জনাতে। 
মিনতি করিয়ে সই-_ 
এবার আমি বিদায় হই 
পতি সনে মিলিতে। 
কাদেবে পরাণ আজি 
তোম। সবে ছেডে যেভে। 
বাঁইবের এই আনন্দ আহলাদই সব নয়, ম্বামী-সোহাগ্িনীদের ঘষে আছেন 
স্বায়ী। সারাদিন তীর সঙ্গে দেখা নেই। তাই সতীলম্্ষী গৃহিনীদের মনে 
জেগেছে আর এক আকুলতা-_-ঘরে ফেরার আকুলতা। “চটাই' ছেডে ভাই 
সবাই ঘরের পথে । | 
“দিনের আলো নিভে এলো স্বঘা ডোবে ডোবে'-অস্তগামী বাগরুক্তি্ 
সুর্ঘকে ডুবতে দেখেছেন গিন্নীা। যাবার সময় কলমুখরতা ছিল, হুলুধ্বনি আর 
বুংভামামার উচ্ছলত। ছিল. ফিরে আসার সময় তা নেই। ভাবা সংহত, গম্ভীর, 
আত্মস্থ । ধীর পা ফেলে তারা সারিবদ্ধ ভাবে ফিরছেন। তার সকলেই বড় 


ক্লাস্ত, বিষম। তারা হরিধ্বনি দিতে দিতে এসে দাড়ালেন সেইখানে যেখান 
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থেকে যাত্রা স্বর হয়েছিল। গ্রামের মধো “মাঝে পাড়ায় অবস্থিত সেই মন- 
মামাড়ে। এখানে এমে দেবী মনসাকে তারা পুনরায় গ্রণাম নিবেদন করেন । 
গিশ্নীদের প্রত্যেকের হাতে এখানে সাজ] পান দেওয় হয়। তারপর ছত্রভঙ্গ 
হয়ে যে যার আপন শ্বাপন ঘরের আঙিনায় এসে ঈড়ান। ঘরের বউ অথবা 
বোন যিনি আজ পুয়ং মনসা, ঘরে ফিরুলে তার পয়ে ঘড। উপুড় রে জল ঢেলে 
দ্বওয়াহয়। পাড়া কাপিয়ে অন্ধত্ার মধিত করে বেজে ওঠে শখ । ভিজে 
পায়ে উঠোনে টাডিয়ে উৎসব ফেবু গ্িন্রী তখন বলবেন জিজ্ঞাসা 
করবেন : 
মোনার গ্রদীপ জপে ঘবে 
ঘবে কেন আলো? 
শাশুড়ী কি নন্দিনী অপর শন্য জায়েবা উত্তর দেবেন__ 
গিরী গেছে শিশ্বী পাপনে 
ঘরের সব ভালো ॥ 





দশহরা উৎসৰ 





বাংলার ঘরে ঘরে দশহরার দিন মনস। পৃ্ছ হয়। তুলসীতলায় বা অন্য কোন 
পৰিত্রস্থানে বা উঠোনে একটি কাচা গোববের ডালার উপর একটি, তিনটি ৰা 
পাচটি সনসাসিজ পাতা গেঁথে মনসাকে পৃজা নিবেদন কবেন ত্রাঙ্ষণ পুকোছিত । 
অথবা মনসাসিক্গ গাছের তলায় বলেও পৃজ। হয়, পূজা হয় মনসাথানে। এ প্জার 
লময় দশ রকমেধ দশটি ফল নিবেদন করতে হয। দশহর! অর্থাৎ দশটি পাপ, 
হরণ করেন যিনি । কিস্ দশহরার সঙ্ষে মনসাব যোগ হল কেন? 

এবু উন্ধর আমা জনি ন1। দশহরার দিন শুধু মনসার পৃজাই হয় না, দেবী 
গঙ্গাব পূজা নিবেদনের বিপানও ম্বাছে হিন্দু পঞ্জিকায। কোন কোন পণ্ডিতের 
আ।ালাচন'২ পড়লে ঈনে্ *য় ন' যে দশভবাব দিন মনসার দিন, মনে তয় সেদিন 
বুঝি গঙ্গাই দিন | যাই তোক, কষ্ট বা আষাঢ মাসেযে দিনে দশহরা হয় 
পে দিনে হিন্দু গৃতস্থ পরিব।তে আত্মীথ কুট্রন্বের আগমন ঘটে । দই মুণ্ড মুডকি 
চিভ] মিষ্টি মাম জাম প্রভৃতি দিষে কলার" খাওয়া হয়। ভারি স্থুনার নিয়ম। 
ঘরে ঘ"” যখন আত্মীঘ মিলনের আনন্দ, আহারে বিহারে আনন্দ প্রকাশের নানা 
শীত খন আকাশের দিকে চোখ পাতিয়ে থাকে প্রবীন সব নাবীপুকুষ। 
প1র০ দশই বার দ্রিন বু না হওষা প্মমঙ্গণ | দশহরাব দিন বুটি হলে সাপের বিষ 
থকে না। বিষধব সাপ নিধিষ হয়ে পড়ে । এই দ্দিন হিন্দুর ঘবে ঘবে ঢাকির 
চাঁক শাজিযে যায়। আব দ্রপুর গড়িয়ে বিকাল হতে না হজে দলে দলে নারী- 





১। এ বদৰ দশ্হবা হয় ১ল1 আবাঢ, ১৩৮৫ গুপ্বপ্রস ডাইরেরুরী পঞ্রিকায় লেখা আছে-__ 
ঘ ১০1৫৯,৬ সেঃ মধ্যে দশহরা।। শ্রীত্রীগঙ্গা পৃভ1 ও শ্রীব্রমনসাদেণীর পুজা। দশবিধপাপ- 
ক্ষষকামন।যা গঙ্গায়াং স্নাতবাম্‌। অত্র গঙ্গা ল্লানে পাঠামন্ত্রা'_“অনতানামুপাদানাং হিংসা 
চৈধাবিধানতঃ। পরদ্রারোপসেব চ কায়িকং ত্রিখিধং ম্মৃতম্॥ পারু্যমনৃতঞেৰ 
পৈশুভ্ার্থাপি সর্বশঃ।। অসশ্বন্ধগ্রলাপশ্চ বায্ুয়ং সাচ্চতুধিধম্‌॥ পরদ্রব্যষেবভিধানং 
মনসাইনিষ্টচিন্তনম্‌। বিতগাভিনিবেশ্শ্ ত্রিবিধং কমমানসম্॥& এতানি দশ পাঁপানি 
প্রশমং যাস্ত জাহবী। ন্বাতন্ত মম তে দেবি জলে বিযুপদোস্তবে ॥” 

২। স্ব: ভারতকোষ [দশহর1], বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সং। রি 


৭৪ বাকুড়ার সংস্কৃতি 


পুকব বালক-বাপিকা আসে যুভি-মৃড়কি ভিক্ষে করতে । এর! দ্দিন-ভিখারী নয়, 
কিন্তু দশহরা উত্সবের অহ্যঙ্গ, এদের প্রার্থনা পুরণ না করলে উৎসবের পুতি 
ঘটে ন1। 
অধোধ্য। গ্রামের* দ্শহর উত্সব মল্পভূমের দর্শনীয় উত্সবগুলির মধ্যে 
একটি। ডিহর বা পোরকুলের তুষুমেপা, এক্তেশ্বরের শিবের গাজন, বেলিয়া- 
তোড়ের ধর্মরাজের গাজন, বীকুড়ার বথের মেল, বিষ্চুপুবের ছুর্গোৎ্সৰ 
নিঃসন্দেহে বিখাত ও বিশেষ দ্রষ্টব্য । কন্ত অযোধ্যা বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্টা 
ভূগনাহীন । অধোধ্যার দশইপায় স্বাপীয় মা মনসার পৃজাবিধির দৈচিত্র্য নান্দনিক 
দৃষ্টিতে যেমন লুন্দর তেসনি সামাজিক দৃষ্টিতে মহামিলনের মহাকাব্য রচনা 
করেছে। 
অযোধ্যা বাকুড়া জেলার কোন গগুগ্রাঃ নয়, বধিষু গ্রাম এখং এতিহা- 
হণ্ডিত। ছারকেশ্বর নদ তীববশী এই গ্রামটি দস্কৃত পঠপপাঠনের জন্য-_কাবা 
ব্যাকরণ স্বত দর্শন ন্যায় পড়ানোর জন্য বিখাতছিল। এখান থেকে বহু পুর্থি 
সংগৃহীত হয়ে রক্ষিত হয়েছে বিষু্পুর শাখ: এক্গীয় সাহিত্য পর্ষদ সংগ্রহশাপায়। 
নীলচাষের আমলে কয়েকটি নীলকুী: মধিঙগাণ ও নীল ব্যবলায়ী এখানের 
বন্দোপাধায় বংশ জমিদারী পত্তন করেছিলেন। সেই অতীত গৌরব এখন 
শপ্ত। তবু আছে রাধাদামোদব মন্দির ছাদশ শিবমন্দির, বৃহৎ উনিশচুড়। 
বাসমঞ্চ, চমত্কার পঙ্খের কাজকবা দোলমঞ্চ, কারুকার্ধময় পিতলের রথ, বাড়ীর 
যধোে আছে 'দামোধর বংশীবদন”। এ সবই অযোধ্যা গ্রামের নামে পাড়ায় 
“দ্বেবোত্তর? এর মধো অবস্থিত। গ্রামের উপর পাড়ায় একটা পাথ:রবর পরিত্যক্ত 
অন্দির আছে, | এটি রাধাকৃষ্ণ মন্দির ছিল ] যার শিলালিপিতে লেখ! আছে : 
বনু বানাঙ্ক গেশাকে 
বাধাকৃষ্ণ পদ্দান্তিকে 
মৃধা রাঘবদাসেন 
সৌধ মন্দিরমপিত ৯৬৮ 
কথিত আছে, সোনামুখীর সিদ্ধান্ত পাড়াং ছেলে কালাপাহাড় ধ্ধংস করেন 
এই মন্দির। গ্রামটি মূলত: পঁচটি পাড়াধ বিভক্ত- নামো পাভা, মাকে পাডা।, 
৩) কলকাতা থেকে ট্রেনে বা! বাসে রামসাগ'রে নেমে হেঁটে নদী পার হয়ে আসাযায়। অথবা 


বিফুপুর থেকে সোনামুধীগামী বাস ধরে জয়কৃফপুর ্টপে নেমে তিন মাইল হেঁটে 
আযোধ্যায় আসা যাক়। 


দশহবর1 উৎসব ৭৫ 


উপর পাড়া, কামার পাড়া, কার্দোকোন্দা পাড়।। বিষুপুর-জয়কফ্ণপুবের পথে 
গ্রামের মধ্যে ঢুকছে হলে গ্রামের উত্তর প্রাস্ত নামে পাড। দিয়েই ঢুকতে হয়। 
এন উপর পাঙান্ছেঈ ব্রাঙ্ষণ বৈছ্যদের বাশ বেশা। গ্রামের প্রায় সন বর্ণের হিন্দুদের 
ব'. সমীক্ষা মন্তধাযী ২৩ বর্ণের মানুষ এই গ্রামের অধিবাসী, কিন্তু মুললমানদের 
বান নেহ।£5 অযোধ্যা গ্রামে এখন কীাসা শিমের প্রসার ঘটেছে। গ্রামের 
লোকসংখ্যা বর্তমানে ছুই হাজার। ব্রাহ্মণ প্রপান গ্রাম, যদিও অনুগত হিন্দু ও 
সপশীল সম্প্রদায়ের আধবাশীর গ্রামের সওজ্ঞত ছভিয়ে আছে । অযোধ্যা গ্রাম- 
নাম মল্লরাজাদের দেওয়া । বিষ্চুপুরের চারপাশে জয়পুর, জয়কৃষ্ণপুব, মোথরা 
[মথুবা], যাদবনগর? গোপ!লনগর, ব্রাধানগর, বামপাগর প্রভৃতি গ্রাম নাম 
বৃন্নাবনের 'মনুকরণে করা হয়, আমযাধ্যা গ্রামের মধাস্বানে মাঝে পাড়ায় 
মনপামাড দ্র্থাৎ মনসামন্দিব। 
আমাদের আলোচা মনস'মাডটিব প্রতিষ্ঠা করবেন বায় বাহাচব গদাধর 
বন্দ্যোপাধাস্স, আহ্গুমানক ১৮৫০ সালের মধ্যে । মশ্দিরেব সামনের 
আটচালাটি প্রাচীনতর । মনসামাড়টির (মনসাগুপ১” মনসামাড] গঠন বৈশিষ্ট্য 
অনেকট। ছুর্গ-মগুপের মপ্তা। ত্রিখিলানযুক্ত তই অংশ সমন্বত গৃহ, ভিতর 
ংশে দেবীদের অধিষ্ঠান। গত শতাব্বীব প্রথমের দিকে ১৮১৫-_-৩৭ খৃষ্টাঝের 
মধ্যে দয়ে মাছ ধরতে গিয়ে জেলেদের জালে উঠ আসে 'আমাবাবি”। প্রথষে 
স্ভীকে রাখা হয় বু.ড! ধর্মতলায়, পরে প্রতিষ্ঠা কর! হয় মনসামাড়ে। 
মনলামাভড বা আটচাল। দর্শনীয় কিছু নয়, দর্শনীয় মাডের মধ্যে দেবীদের 
অবস্থান । মন্দিরের মধো একটি দেখী নয়, মনসাসহ সাত দেবী। স্থানীয় কেউ 
কেউ বসলেন মনলার ছয বোন। যথাক্রমে শংখ, পল্মা, কালী বুভী, মন! 
ৰ্সস্তকুমাণী বাস্ুকী গু তক্ষক।«৭ এ সাত দেবী ছাড়াও এখানে কালী, চণ্তী, 


৪1: 12.516--517, ৬4951 8917991 085101106 092911915 8/1৩1001385 ৯719 
16017198178 81791711, 1958. 

৫ | এইরকম সাতদেবীর নিদর্শন অন্যত্রও আছে। মেদিনীপুর জেলার সাকরাইল থানার 
অন্তর্গত বনপুর। গ্রামে । এখানে আছে “দাত ভাউনী, [সাতভবানী, সাতবহিনী] | যখা_ 
ছুয়োগরহ্থনি, শাখারীবুডী, দিয়াশাবুডী, কুবরিয়া বুড়ি, কেঁউদবুডী, গোপয়া- 
বুড়ী। এর] অবন্থ মনসা নন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচাধ বলেছেন £ “বীরভূম জেলার সর্বক 
পাঁচটি কিংবা সাতটি ঘট মনসা বলিয়া সর্বত্র পূজিত হয় এবং তাহার! পরস্পর ভর্গিনী 
বলিয়া কথিত হয়।” পৃঃ ২*৭, বাংল! মঙ্গলকাব্যের ইতিহাল, ১৯৫৮ | 


ণ্ঙ ৰাকুডাবর সংস্কৃতি 


শীতলা, কালভৈরব, সর্বমঙ্জল, ধর্মবাজ ইতাদি। এইসব দেবদেবীর কোন মৃত্তি 
নেই। প্রধান দেবীদেবও মৃত্তি নেই, কেবল মুখ । দেখীদ্ের সোনার চোখ নাক 
প্রভৃতি দেখা যাচ্ছে । দেবীর্দের মাথার টপবু ফাদোয়া টাঙানো আছে। আব 
সিমেণ্টের ছাদ থেকে ঝোলানো একটি লোহার বডে ঝুলছে একটি দু-শিখাযুক্ত 
জলস্ত প্রদীপ । 

অযোধায় দশহরাকোন্দ্রক মনসাপৃজা ও উৎসব অ.নস্ভ হয় পনের দিন আপে 
থেকে | দশতরার পনের দিন আগেব কোন এক মঙ্গলবাবে 'গিন্নীপালন? উত্সবের 
মধ্য দির়ে দশহবা! উত্সবের স্থকু ।৬ এখানে উৎসবের বৈচিত্রোর সঙ্গে মনসামঙ্গল 
গান গাওয়ার নিতা বাবস্থা আছ 1 দশতবাব আট দিন আগে 'ঢাকে খাডি, 
হয়। এদিন সকালে পৃজাবী গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়ে ঢাকে খাভির 
সময়ে টপস্থিত থাকবার জন্য অবোধ করে আসেন । বানি ১২/১২২ টাব সময় 
ঢাকে খাডি হয়। সেদিন বিকাল থেকেই সমস্ত দেবীকে পদ্মফুল দিয়ে সাজানো 
হয়| মধারানন্তে পৃক্গাণী াকুল আহ্বানে দেবীদের জাগান। এই সম দেবীদের 
মাথা থেকে একটি পদ্মফুল খসে পডে। তখনই ঢাকে খাঁডি পড়ে । অর্থাৎ 
বাইবে প্রশীক্ষমান ঢালার ঢাক বাজাতে স্থকু কবে। ঢাঁকে খান্ড পডাব পর 
গ্রামের উপস্থিত বিশিই "আম ভাগতাদর সম্মীন দেওয়া য় মর্ষযাদীক ম্তর 'অন্যাষী 
ম্বাল! পরানো হয়| সাত দেপীবু সাতটি মালা দেওয়া হন সান্জনকে প্রথমে 
মালা দেওয়া হষ বাবু াখুসের [ বাবু পরিবারে” 1 'একজনাক । পকেবটি গৌসাই 
বাখুলের একহনকে । ঢাকে খাভি পভাব পরের দিন বাৰ্তি থেকে “গাজ্ছন বসা? 
আবস্ত হয়। “গান্দন বসা” অর্থাৎ ভক্তা নাচ। প্রতিদিন দুবার »নসামঙ্তল গানও 
আরস্ভ হয়, বিক্পাল পচটায় একবার, এত দশটার পর আবু একবার | মল 
গায়কেব নাম গৌরচন্দ্র পণ্তিত[৪৩]। ভিনিও মনসার পূজারী ।৮ ইনি দৌতিজ্র- 
ত্রে পূজাণী। পণ্ডিত উপাধিপাণী তিনটি পরিবাক [মন্দি'পর পাশেই তাদের 
স্বর] দেবীবু নিনাপূজ। করেন। শটিত পণ্ডিত, শীতল পণ্ডিত, গোপাল পগ্ডিতদে বু 
পিভা ৮*ভবতোঁষ পণ্ডিত ছিলেন যু পৃক্গাণী। এরা বর্ধমান জেলায় 


৬। “গিন্লীপালন' উৎদব সম্বন্ধে আলোচনা পৃর্বে একটি হ্বতন্ত্র প্রবন্ধে কর! হয়েছে । 

৭। দশহরার পরের দিনের গান আমর] শুনেছি । এরা গান “ভাসান' গান, 'ঝাপান' গান 
নয়। বড হ্বন্দর এদের গ্রানের স্থর ও পরিবেশন রীতি। 

৮। মনস] প্রধানত মেটেদের [জোলম্দর] পূজা । পণ্ডিতের কিভাবে পূজারী হলেন 
জানি না। 


হশহ্‌বু। উৎ্সৰ শপ 


পগ্ডিতদের সঙ্গে নাত্মীয় সুত্রে আবন্ধ। এরাজাতিতে ভোম। আগে ছিলেন 
'আকুড়ি', এখন উপাধি 'পগ্ডিত'। দশহরার দিন পার্শববতা বেন্দ! গ্রামের 
ছাতাইতরা এই পূজায় অংশ গ্রহণ করেন! 

দশহরার দিন তোর থেকে পরের দিন সকাল পর্যন্ত একের পর এক 
অনুষ্ঠান । এই অস্ুষ্টান-বৈচিন্তরাই আমাকে বিশেষভাবে আকুষ্ট করেছিল। নিতা 
জান। মানুষের মধ্যে কত যে অজান। সত্তা ও স্বরূপ আছে তাহ দেখতে পেয়ে- 
ছিলাম এই অনুষ্ঠানগুলিতে। কিছু গোকক ও আধকাংশ আঅলৌকিকের 
সমাবেশে দশহরা উৎসুব। লৌকিক ও অলৌক্িকের মধ্যে ব্যবধান যে কোথায়, 
সীমা যে কোনখানে, জানা যায় না। ভক্তের দৃষ্টিতে এই সব অনুষ্ঠানের বাঞ্চন। 
এক, দর্শকের দৃষ্টিতে আর. এমনটি হবার বোধ হয় উপায় নেই। স্থুল দর্শককেও 
ভক্তে পরিণত করে অনুষ্ঠানগুলি এবং শঞ্জে যায় অলোক কতার পরিধির মধ্যে। 

দশহবার দিনরাত্রির ২৪ ঘণ্টার অনুষ্ঠঠন মূলতঃ দ্বার্শ ভাগে বিভক্ত £ ১ 
ডধায় শিত্য পূজা ও মাঙ্গলিক আরতি, ২ প্রণাম-সেবা-খাটা, ৩ ধুনা পোড়ানো, 
৪ গঙ্গাপূজা, ৫ আগুন সন্ন্যাপ, ৬ ফুল কাড়ানো, ৭ সই পাতানো, ৮ মানযাক্রা।, 
৯ স্্রর্ণ, ১০ ঘাটে পড়া ও ঘাটে ০*1লা, ১১ প্রত্যাবতন, ১২ শুদ্ধিকবণ।» 

অনুষ্ঠানগুপ পর পর এইভাবে সাজানে। হলেও দেখা যায়, কোন কোন 
অনুষ্ঠানর পাশাপাশ অন্ত অনুষ্ঠান আরল হয়ে গেছে। এর মধ্যে শব প্রধান 
অনুষ্ঠান ন্লাণযাত্র। ও প্রত্যাবতণ । ডপণিউক্ত আাপকায় প্রথম সাতটি অনুষ্ঠান 
সারাদিনে অনুষ্টান । তা প্র চাএটি অনুষ্ঠান চলে সারা বাতের মধ্যে । 
শেষ অনুষ্ঠানটি পরেএ দিন সকালের । অনুষ্ঠান গুলি প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত । এক, মন্দি বকেন্দ্রিক, গুহ. মান্দপের বাইবের গ্রাম ও পাড়াকেন্দ্রিক। 
নিত্য পূজা নিবেদন করেন যে ডোম পাণ্ডত বংশ, তদের সঙ্গে শত শত ভক্তের 
যোগ ঘটে এহ স্ব অনুষ্ঠানে এবং তাই সঙ্গে গায়ক বাদক ও হাজার হাজার 
দশকের সমাবেশে এহ ডণ্তাল আনন মরতা। 

দশহরার দন তভোরবেপাতেহ আ।বস্ত হয় ফোড়শোপচারে পূজা । দেবোত্বর 
পূজা । এহ পৃ মাত্র এহ পূ্জাটই ] করেন ব্রাঙ্মণ পুজারী। বছরের এই 
এক [ধনই ব্রাহ্মণ পৃজাণী পূজ। করারম্থযোগ পান। এই একবার। €োর্‌ 
থেকেহ 'গ্রণায-পেবা-খাট। আবস্ত হয়ে যায়। দুই হাত প্রসাবিত করে দণ্ডৰ্ৎ 

৯। জনৈক পুজারী বললেন, চাদ সদাগ্ররের চল্পানগরে যে পুজাবিধি প্রথম প্রচলিত হয় 
এখানেও সেই নব বিধি-বিধান অনুমরণ কর! হয়। 


শে বাকুড়ার সংস্কৃতি 


ভপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে মঙ্সির পরিক্রমা! করাকে কেউ কেউ “দত্তীখাট।”ও বলেন। 
ভক্ত নারীপুরুষ শ্রান সেরে আপন আপন 'মানৎ' অঙ্যায়ী দণ্তীখাটে । প্রণাষ- 
সেবা-খাটাদের ঘিবে চাকেব বাগ বাজে । ভক্তের সংখ্যা অনুযায়ী এ অনষ্ঠান 
সার। সকাল ধরেই চলে। 

ইতিমধ্যে ধুনা পোড়ানো” আবভ হয়ে যায়। এ অনুষ্ঠান শুধু মেয়েদের | 
ভিতরে ১৫/২* জন সিক্তবসন1 মেয়েদের মাথায় বভ বড় মাটির সব! চাপিয়ে 
দ্বেওয়া তচ্ছে বারবার । প্যাকাটি [ পাটকাঠি ], আখের খুয় [ ছিবভে 1, কাঠ- 
ইুকরার উপর ধূন1 ছিটিয়ে আগুন দেওয়া] ভচ্ছে বারবার 1* “একে মনসাপূজ। তায় 
ধুনার গন্ধ' এই প্রবচনে ঠাট্টা আছে, কিন্ত এখানে ধুনার খুবই প্রাধান্য । চাকে 
খাড়ির দিন রাত্রেও ধুনায় মন্দির ভরে যায়। এখনও ধুনায় ঘর তি, অন্ধকার 
ঘরে দম বদ্ধ হয়ে যায়। পরেও দেখবো ধুনার খুব বেশী প্রাধান্য। 

পূর্বেই বলেছি, দশহবায় প্রধানত: গঙ্গাপুজা ও গঙ্গামানের বিধি । এখানেও 
সেইজন্য বুঝি গঙ্গাপৃর্গার একটি অনুষ্ঠান হয়। গ্রামের শেষ প্রান্তে অর্থাৎ 
দক্ষিণ প্রান্তে আছে “দ' অথাৎ দহ, শু বালুময়। প্রাচীনকালে এইখানে হয়তো? 
নদীথাত ছিল, ছ্বাবুকেশ্বর নদীখাতও হতে পারে। লোকবিশ্বাস, এই পথেই 
নাকি চাদ সদাগর বাণিজ্যে যেতেন । এই শুষ্ক দয়ের তীরে একস্থানে গোবরজল 
ছড়া দিয়ে পরিষ্কার ও পবিভ্র করা হয়। তাবুপব ধুপধুন? টাদমাল। দিযে গঙ্গার 
পূজা করাহয়। স্থানীয় ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণেরা এই পূজা করেন। ক্তারা এ 
সময়ে দয়ে যায়, হোম যজ্ঞ হয়। এ দয়ের জল তখন পরিণত হয় গঙ্গাজলে। 
এই ভাবেই ওখানে গঙ্জাকে আহ্বান করা হয়। ইতিআধো অবশ্ত এ দয়ের বুক 
খুঁড়ে প্রায় কাঠা খানেক একটি পুকুরের মতো করা হয়েছে। এ দয়ের 
গঙ্গাজলে' মনাসার পৃঙ্জা আচার চলবে। বাজ্রে মনসা সহ অন্যান্ত দেবীরা এ 
দয়ে কান করতে আপবেন। 

গঙ্গাপৃ্জা শেবে ভক্তারা মনসামাড়ে ফিরলে আগুন সন্ন্যাস” আরম্ত তয়। 
মাটির উপর আট দশ হাত লম্বা করে কাঠ কয়লার আগুন করা হয়, সেই জলম্ত 
আগুনের উপর দিয়ে খালি পায়ে হাটতে হয়। একবার দুবার তিনবার হাটাহাটি 
করতে হয়। এই ধরণের অনুষ্ঠান বিকালে ও সন্ধ্যায় ঘানযাত্রার সময়ও দেখা 
যায়। সকালের অনুষ্ঠান করেন তক্তাব1। সন্ধ্যার অনুষ্ঠান সাধারণ মান্য 
মানত অন্ধায়ী করেন। প্রথমে আয়তাকার অগ্রিক্ষেত্রটি র ছুপাশে দুটি বড় গন্ 
করা হয়। সেই গর্তে দেওয়া হয় জলজ “দল । তার ভপরে কলাপাতা ও দ্ধ 


ঘশহুবু! ভৎ্সব ৭৯ 


গলে দেওয়! হয়। ভক্তার পা জল দিয়ে ধোয়ানোর পর ভক্ত এ দ্ধ ওদবল 
মিশ্রত একটি গর্ভে দাড়ান । তারপর জলস্ত আগুনের উপর দিয়ে সাটন্ষে 
থাকে । একাধিক ব্যক্তি এই “আগুন সন্্যাস” অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। 

'ফ্ুলকাড়ানে।” অনুষ্ঠানটি আরভ্ত হয় ছুপুরে। অনুষ্ঠানটি যেমন দর্শনীয়, 
তেমনি অভাবনীয় । ফুল কাড়ানো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেবী মনসার অন্থমতি 
নিতে হয়১*। আ্লানযাতআ্া উৎসবে যোগদানের 'গ্ুমতি। এই অনুমতি বা 
প্রত্যাদ্দেশ নিতে হয় অযোধ্যার পাচ পাড়ার মান্ুষকেহ। আলাদা আলাদাভাবে 
যার। ফুপ-পড়। ব্ূপ অনুমাত পান না তারা লজ্জিত হন, তাদের নিশ্চই কোন 
খুৎ হণ্ছে, দোৰ হয়েছে, সে বছর তা পাড়া-উত্বে যোগ দিতে পাবেন না। 
আমি উপর পাড়ার অধিবাসী এক বন্ধুর খড়ী উঠোছলাম, তাই উপর 
পাড়ার মাগ্বদের সঙ্গ ফুল কাড়ানে। দেখতে গেলাম । তখন বৌদ্রঝলকিত মধ্য 
ছপুথ। লাল বড় বড় ছাতা মাথায় ডপর পড়ার বয়স্ক ও ছেপেরা এলেন 
মনসামাড়ে। তাদেএ সঙ্গে মান্দবের মধ্যে দাড়ালাম ফুল কাড়ানণে। অর্থাৎ 
ফুল পড়া দ্েখবাএ জন্য । সপ্তপেবীরা! একই বেদীর উপর পাশাপাশ রয়েছেন, 
তানের মাথাণ উপর শতশত পদ্মফুলের বাশি স্থসংবন্ধ ভাবে সাঙগানো। সেই 
পদ্মএাশির উপর এক এক করে কয়েকটি পদ্মফুল চাপানো হল। পঞঙ্ডিত 
পুরোহিত নীরবে আহবান কর্দলেন। শাখ বাজালপেন। দ্াড়য়ে দাড়িয়ে পূজা 
ও প্রণাম করলেন। তাবুপরে শমস্ববে উপগ্ পাড়ার মানুষেরা চীৎকার আব্স্ক 
করলেন “মা ফুল দ1ও” বলে। হাত জোড় করে ডপর পাড়ার মানুষেরা 
সচীৎকারে প্রার্থনা করছেনঃ সংশয়ে ভক্তিতে আমাএও চোখ ঝাপপা হয়ে এলো।। 
তবু চোথ বক্ষাপণত করে ঝাখপাম, পলক যেন না পড়ে। ফুল পড়লো চা4 
পাচ [মনিট পঞ্জে। একটি মাক্মফুল উপ্টে এসে পড়লে। ( অতগুল স্কুল চাপানো 
হলো, কিন্তু তাদের মধ্য থেকে একচি ফুপই ছিটকে এসে পড়লো। ষণে হুল, 
মা যেন ফুল ছুড়ে দিপেন। মামা ধ্বনি তুলে আনন্দনৃত্য, আপন্দহান্ড! কারণ 
মা অনুমাত দিয়েছেন । আমিও যোগ দগাম আনন্দনূত্যে । এহ আনন্দনস্মেলনে 
কখন নারীরাও এসে যোগ দ্বিয়েছেন। সকলের কপালে [পছুবের ৫ফ।টা 
দেওয়া হল। তারপর নৃত্য বাস্তধ জফ্ধ্বশি সহকারে নিজ পাড়ার ধিকে অগ্রসর 
হল দূল। পয়সা ও বাতাস। ছড়াতে ছড়াতে দ্বল চলগো। বঠিবটতল।। 


১*। ফুলপড়। রূপ অন্মতি পাওয়ার ব্যাপারটি অন্ত দেবতার ক্ষেতেও দেখ যায়। বঙ্ধিসচঞ্জের 
'কপালকুগুলা' উপন্টাসে এই রকম একটি ঘটনার তাৎপর্য স্গভীর হয়ে দেখা দবিয়েছে। 


৮৮০ ৰাকুড়ার সংস্কৃতি 


সই পাতানে। অনুষ্ঠানটিকে এখানে বলে “সই সয়ল।” | সই সয়ল। অনুষ্ঠানটি 
হ্বশহর] উত্দবের মধ্যে এক নবতর বৈচিত্র্য এনেছে। মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে 
পাতায় সই, ছেলেদের সঙ্গে পাতায় “দয়া” বা 'সয়ল।”। অনুষ্ঠানটি হয় বিকালে । 
এ অনুষ্ঠানটিও লৌকিকে অলৌকিকে মেশ।। স্বয়ং দেবী সই পাতাতে যান 
পাশের গ্রামে । গ্রামের নাম বিড়রা। এ সন্বন্ধে কিন্বদস্তী আছে। এক তিলিব 
মেয়ে১১ সাধ করেছিল যে ম৷ মনপার সঙ্গে পই পাতাল বেশ হয়। অন্তর্ধামিনী 
মনসা বৃদ্ধার ছল্মবেশে তার সঙ্গে সই পাতাতে যান। এরই স্বতিতে প্রতি বছর 
হছশহরার দিন এরগ্গায়ে সই পাতাতে যান। অব্য স্বয়ং মনন যান না, যান 
“আনাবারি?। 

এক দেবী বখন সহ পাতাতে চলে গেছেন, তখন মনসামাড়ের সামনে ও 
আশে পাশে দৃষ্টি দেওয়ার সময় হল। দেখলাম, নাটমন্দিরের সাখনে প্রশস্ত 
রাস্তার উপর ৪০/৫০ জন “ভক্তা' লাইন দিয়ে ঢাকের তালে তালে নাচছে। 
তাদের বাম হাত মাথায় তোলা, ভান হাতে অপর ভক্তার কোমর জাড়কে ধরা। 
তক্তাদের খালি গ।, গলায় সোলার মাপা, কোমরে নতুন গ।মছা জড়ানে। সারা 
মেল] জুড়ে এমন ভক্তার লা তিন চাবশ। ভক্তার। দু-শ্রেণীর। এক, সাধারণ 
ভক্ত। ও দুই. 'শেরের ভক্ত” অর্থ।ৎ শ্রেষ্ঠ তক্তা। গন্ীপাপনের ধিন থেকে 
মন্দির তক্তাদের নিত্য সমাবেশ হতে থাকে । দেখলাম কোন কোন তক্তার 
স্ভের? হচ্ছে । 

এই ভর হওয়া ব্যাপারটি লক্ষণীয়। ধরুন, ব্রাস্তায় ঈড়িয়ে আছে একজন 
সাছষ। ম্বস্থ সবল । তার চারপাশে অন্যান্যরা ঘোরাফেরা করছে। লোকটি 
স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, মনলামন্দিবের ভিতরে দেবীদের দিকে । প্রান ৫* গজ 
দুরত্ব । লোকটির দৃষ্টস্থির। তার চোখ ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হচ্ছে। শরীর 
অনড় ঝন্গু হয়ে উঠছে। তারপর লোকটি হাই তুলতে থাকে, গা ভাঙতে থাকে। 
এহ ভাবেই আচ্ছন্নের মতো। কোমরের গামছাখানি খুব আট করে বাধতে 
থাকে । তার চোখ জলজ্বন করছে। যেন পলকহীন সর্পচক্ষ। হাতে পায়ে 
স্বঘ কাপন এসেছে এতক্ষণে । তারপর সাপ যেমন ফণা তুলে দুপতে থাকে 
তেমনি দুলতে থাকে কালে। ক্টিপাথরের মতো লোকটি । অবশেষে মাটিতে 
পড়ে যায়, আছড়াতে থাকে, আছাড়ি পিছাড়ি করতে থাকে মাটির উপর। 


১১। মতান্তরে গেোঁসাইদের মেয়ে। 


দশা উৎসব ৮১ 


সঙ্গের লোকের তাকে ধরে থাকে, কিন্তু ধরে রাখতে পারে না। তক্তার ভব 
হয়েছে । ভক্ত! তখন দাতে দাত চেপে লাপের মতো ফেণন ফোঁস হিস্‌ হিস্‌ 
করছে। অকম্মাৎ লোকটি ছুটেযায় মন্দিরে। সেখানে বড় বড় ধুনাঁচিতে 
ধোয়! উঠছে গলগল । লোকটি তার উপর উপুড় হয়ে মুখ ব্যান করে হাক্‌ হাক্‌ 
শব্দে গিলতে থাকে ধো্া। এই ধুনা ও এমন করে ধোঁয়া খাওয়া কেন বুঝলাম 
না। প্রায় ঘৰ ভর হওয়া ভক্তাই এমনি করে ধুনা খেতে ছুটছে এবং ছুটে 
বেরিয়ে আপলছে। 

এর মধ্যে দু'এক জন 'শেরের ভক্রা” প্রশ্বকানীদের প্রশ্নের উত্তর দ্বিতে 
পারেনঃ বিধান দিতে পারেন কোন নমন্ত। সমাধানের । নিদর্শন দেখলাম 
ওপাশের 'বুড়ে। ধর্মতলা"য়। এখানে আশ্তথতলায় এক তক্তার তরু হয়েছে। 
ভক্তার নাম কমল মেটে । তীকে প্রশ্ন করছেন হেনা ব্যানাজী (বাকুড়। শহবের 
মেয়ে, শ্বশুরব।ড়ী অযোধ্যায়)_ তাবু মেয়ের এ বছরের পরীক্ষায় অনার্প থাকবে 
কিনা? পূর্বে মেয়েরু হায়ার সেকেগ্ডারি পরীক্ষায় পাস সম্বন্ধে এই বুকম প্রশ্ন 
করে সঠিক উত্তর পেয়েছিলেন হেন! দেবী। ভক্তার ভবমুখীন প্রশ্ন-উত্তরের 
বাপারটিকে বলে “মুদ1 ভাঙাঁনো” | মুদা ভাঁও!তে হয় মুত্রা দিয়ে । পাঁচ পিক, 
একুশ পিকা, য'র যেমন সাধ্য দিয়ে মানৎ করুন্তে হয়। 

সন্ধ্যা] সাগত। স্ইপাঙিয়ে দেবী 'আপাবাবি' ফিরে এলেন। মনসা- 
মাঁড়ের খোলা দুয়াবগুলি অনেকক্ষণ ক'পড দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। ভিতরে 
লোকদৃষ্টির আড়ালে মায়েদের অঙ্গরগ হচ্ছে । তেল মাখানো হচ্ছে । তেল, 
পি হুর, মেধি, আমলা, হলদে কাপড় অঙ্গরাগের উপকবরণ। ন্নানযাক্জার অর্থাৎ 
কাপডের ঘের খুলে নেবার পর দেখলাম 


দেবীদের স্নানে যাবার পূর্ব প্রস্ততি । 
মাকে টাটকা পদ্মফুল ও মালা দে সাজানো! হয়েছে । সবাঁর উপর ঝুলছে 


কলকে ফুলের ম'লা। 

এবার গারস্ত হবে ক্লানযাঁজা, আসল অনুষ্ঠান, প্রধান উত্সব । সন্ধয] 
উত্তীর্ণ হয়ে গেছে? শুধু মা মনসা নয়, শব মায়েরা] ও অন্যান্য দেবীর] মানে বার 
হবেন । ভক্তীবা মায়েদের মাথায় করে নেবে বলে গামছা দিয়ে বিড়ে প্রস্তুত 
করছে। মনসা ম্বপ্রাদেশ-আদিষ্ট ভিক্ষাছেলের বা থেকে ফলমূল মিষ্টান্ন এলো । 
বিখ্যাত বাঁডুক্ষে বংশের (মহাদেব বন্দোপাধ্যায়ের বংশের ) কোন ছেলেকে 
মনস] ভিক্ষ; ছেলে রূপে গ্রহণ কবেন। ঘেই ছেলের উপবীত ধারণের পর তাকে 
কাপড় ঢাক! দিয়ে নিয়ে আসা হয় মনলামাড়ে। এই ভাবে ছেলেটির প্রথম মৃখ- 


ঙ 


৮২ ৰাকুড়ার সংস্কৃতি 


দর্শন করেন মা মনসা । এবাই শ্লানঘাআ্ার আগে ষনসাঁকে ফলমূল আিষ্টাক্স দিয়ে 
যায় বীতিসম্মত ভাবে। 

মন্দিরের ভিতর এখন আরতি হচ্ছে। মায়ের আনে বার হবার আগে জার 
একটি অনুষ্ঠান আছে। তাঁকে বলে “ছোটাবারি? | ছোটাবারি অর্থাৎ মন্দিরের 
মধ্যকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিড়িতে সাজানো ছোট ছোট মনসার বাবিঘট মাথায় 
নিদ়ে ভক্তার। দয়ের দিকে ছুটে যাবে এবং জল ভবে নিয়ে ছুটে আসবে। ইতি- 
মধ্যে সমবেত ভক্ত নারী ও পুরুষের] কাদতে আর্ত করেছে। মাকে মন্দির শুন্ত 
করে বার কৰে নিয়ে যাওয়া হবে, তাই কান্না। মনলাকে মাথায় নেবে সবল 
ছাতাইত | পুকুষানুত্রমে এই ছাতাইত বংশের মান্থষেরাই মাকে মাথায় নেবার 
অধিকারী। স্ববল ছাতাইত লম্বা চওডা জোয়ান পুরুব। তার ভর হয়েছে। 
তার চোখ লাল, গপায় মালা, কোমরে নতুন গামছ। বাধা। ক্লাপছে সে। 
মাটিতে পড়ে গেল অবশেষে । 

মন্দিরের ভিতর থেকে ছোট ছোট ঘট মাথায় নিয়ে মন্দির থেকে বেরিকে 
এসে বাস্তার ধারে কার্দোকোন্দ। পাড়ার দিকে অর্থাৎ দয়ের দিকে ছুটে গেল কজন। 
দেবীরা বার হচ্ছেন ভক্তাদের মাথায় চড়ে। প্রথমে কালীবুডী, সর্বশেষে 
আসাঁবারি। এর মধ্যে আরও ছোটাবারি ছুটে গেছে। বেদী থেকে দেবীদের 
তুলে নিয়ে আসার সময় সাধারণ মানুষ ও ভক্তাদে4 মধ্যে কাড়াকাড়ি চলে। 
ভক্তার। মুহুর্তের জন্যও মাকে ছেড়ে থাকতে রাজি নয়। কাঁড়াকাড়িব মধ্যে 
একদল মাকে কিছুতেই বাইরে যেতে দ্দিতে চায় না, অন্যদল সাগ্রহে মাকে নিয়ে 
আনতে চায়। মা যেযাবেন পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে । তাই আগ্রহ। 

সমস্ত মেল! কাপানো মাইক থেমে গেছে, বিপুল বাছ্যিবাজনাও থেষ়ে 
গেছে। শুধু একটি ঢাক বাজছে, একটি কাঠি দিয়ে বাজানো হচ্ছে। মন্দিরের 
মধ্যকার তিনটি পিড়িই ফাক1]। সবদ্দেবী ও বারিঘট ভক্তাদের মাথায়। 
ধান পাতটি দেবীর সঙ্গে অন্যান্য দেবী ও অনেক ঘট । শেষ দেবী আসাবারি 
বার হবার সময় দেখি 'ছোটাবারি' নিয়ে যারা ছুটে গিয়েছিল তার] ছুটতে 
ছুটতে ফিরে মাসছে। প্রায় পৌনে এক মাইল পথ, ছুটে গেছে এবং ঘট ডুবিয়ে 
নিয়েই ছুটে এসেছে । সময় লেগেছে ১৪/১৫ মিনিট। ভক্তার। সারাদিন উপবাস 
করে আছে তবু কোথাও ক্লান্তির চিহ্নমাজ্জ নেই। তাদের ছুটস্ত মুখে হিস্‌ ছিস্‌ 
শঙ্ধ। শৃন্যবেদীতে কিছু বারিঘট ফিরে এসে রাখ! হল। 

পক্মুপুম্পে সজ্জিত ঘট মাথায় নিষে অর্থাৎ দেবীদের লঙ্গে প্রায় শতাধিক ঘট 


শুরা উৎলৰ ৮৩ 


মাথায় নিয়ে লবাই যখন দীড়ালে! তখন বাইরে রাস্তায় বড় অপরূপ মৃ্ঠ হুল। 
বড় বড় বারিঘটে সাজানে। হয়েছে মনসাসিজ পাতা ও পঞ্সফ্ুল, আর দেবীবা 
সেজেছেন শুধু পদ্মক্চুলে। বৈদ্যুতিক আলোয় রাস্তাঘাট আলোময়। এই ঘে 
দ্বেবীরা ল্গানে যাবার জন্ত পথে নামলেন রাজি আটটার সময়, এই পৌনে এক 
মাইল পথ যেতে আদতে তাঁদের সারারাত লময় লাগবে। তারা মনিবে ফিরবেন 
পরের দিন সকাল বেলা । তখন বেল! ৯/১* ট1। 

স্বানীয় অধিবাপী আমার বন্ধু বললেন 'এই পরব আবুস্ত হল, আসল পরব? । 
চারিদিকে আলোয় আলো] । ১০/১২ হাজার আনন্দিত নরনারী। দেবীঘেসব 
মাথায় নিযে, বারিঘট মাথায় নিয়ে যে ভক্তরা]! চলেছেন তীর] ইংরেজী 0 অক্ষরের 
মতে! সার নিয়ে চলেছেন । চলেছেন নয়, নাচছেন ! মাথায় ঘট নিয়ে ধীর 
তালে নাচছেন যেন সাপ ফণ। তুলে মু দোলে ছুলছেন। এই তাবে স্ব নাচতে 
নাচতে অগ্রপর হচ্ছেন আানযাত্রার যাত্রীরা । এবার বাঞছে নান। ধরণের বানি 
বাজন।, দলে দলে সংকীর্তনের দলও আছে। আকাশে আকাশে বাকদবাজি 
চলছে। বড় মনোরম বড় হৃদয়গ্রাহী সব কিছু। প্লান যাআর গান গাইছে 
একটি ঘল--- 


মা তৃই নাইতে যাবি গো 
ক্ষীরাই নদীর কুল, 

হাতে ছুব লাল জব! 
চরণে দুব ফুল ॥ 


মাঝো পাড় ছাড়িয়ে, উপর পাড় হয়ে, কামার পাড়া ছুয়ে, কারদ্দোকোন্দা 
পাড়ার শেষ পর্ধস্ত প্রশেসন চলবে । পাড়ায় পাড়ায় দ্েবীর্দের অভার্থনা জানাবার 
জন্ত গ্রস্তত নরনাধী ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে দাড়য়ে আছে। আরতি 
হবে, পৃজ।1 হবে, খবরে থরে প্রসাদ সাজানে। হয়েছে রাস্তার ধারে। সরার আগুন 
জালিয়ে ধুন। পুড়ানে হচ্ছে । খয়রা, মেঝে, বাগীদের মেয়েরাও দেবী সম্র্ধনাণ 
জন্ত হাতে হলুদ জলের পান্র নিয়ে ও জলস্ত প্রদীপ নিয়ে দাড়িয়ে আছে। 

মাঝে মাঝে ঘগুন সন্ালও হচ্ছে! পিচ রাস্তার উপর দু'সার টে 
সাজিয়ে ভাতে কেরোদিন ঢেলে আগুন জালিয়ে গনগনে আগ্তন করা হল। এক 
বাকি ভাব বাশক পুত্রকে কোলে নিয়ে খালি পায়ে এই আগুনের উপর দিয়ে 
াটাহাটি করলো । তার কি মান আছে কে জানে! দেবীকে শ্রদ্ধাভরে 


৮৪ বাকুড়ার সংস্কৃতি 


প্রণাম কবে এ রকম দৈহিক পীড়ন হাসি মুখে পঙ্থ করতে দেখে বিশ্মিত হলাম। 
প্রশ্ন জাগলো মনে। 

যাত্রায় বেরিয়ে দেবীবা প্রথমে এলেন ধর্মঠাকুরের কাছে। এখানে হলুদ 
জল দিয়ে পা ধুইয়ে দেওয়া হল। সেখান থেকে লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির। এটিকে 
'গেঁসাই দুয়ার” বলে। ইতিমধ্যে মেটে পাডার “কুদব' ভৈরব এলেন তার 
ভক্তার (মেথু বাগীী) মাথায় চড়ে। বড় ৮ঞল, বড় ছটফটে এই দেঁবতা। 
মননার জান পর্যন্ত তিনি মায়ের সঙ্গে অথাৎ মনসংব পঙ্গে থাকেন। মনসার 
স্নান শেষ হলে তিনি দ্রুত চলে যান নিজের জায়গায়। তারপর: উত্তর পাড়ায় 
কালী মেলায় আবার হুল আগুন মন্ন্যাস। কামার পাড়ায় নান যাজার দল 
থেকে 'আনাবারি'কে আহ্বান করে নিজের বাড়ী নিয়ে গেলেন নীতি অন্গসাবে 
বিমল কর্মকার । তীর বাড়ীর পূজা আরতি শেষে 'আদাবারি যথাস্থানে ফিবে 
এলেন। এবপর ঠভবুব তল1। মেখান থেকে গোপাল কর্মকারের বাড়ী। 
অবশেষে দয়ের কিনারে পৌছে যায় দ্নানযাত্রীব প্রশেলন | 

এই পথটুকু পার হতেই রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর প্রায় শেষ হতে চললো। দয়ের 
অদূরে 0 আকার ভেঙ্গে ভক্তার দল সমবেত হল। শুষ্ক বিস্তৃত নদীগর্ভের যেখানে 
সন্ত খনিত দহ করা হয়েছে, তার চারপাশে উৎস্থক দর্শক, নারী ও পুরুষ। 
এখানে আলো নেই, সামান্যতম আলো জালাও সম্পূর্ণ নিবিদ্ধ। দেবীরা শান 
করবেন অন্ধকারে । আমিও বালুর উপর হাটু মুড়ে বসলাম জলের কিনারে, 
আমাকে ও দেখতে হবে ম্লানবিধি। 

বাপি তুলে কাটা থাদ্দের১২ অন্ুরে মমবেত ভক্তাদের মধ্য থেকে একজন 
স্বজন তিনজন করে আসতে লাগলো । প্রত্যেককে ধরবে আছে দু তিনজন লোক। 
মূখে হিস হিস্‌ শব্দ করতে করতে মাথায দেবীকে নিয়েবা ঘট নিয়ে ভক্তারা 
ডুবছে উঠছে। তিনবার করে ডুবছে উঠছে । সঙ্গে সঙ্গে তাদের আচ্ছন্ন দেহ 
ধরে ভাঙ্গায় তুলে দিচ্ছে অন্ত কয়েকজন । মাথায় দেবীঘট বা বারিঘট নিয়ে 
জলে ঝাঁপিয়ে পড়া দৃশ্য অন্ধকারে দেখাচ্ছিল যেন ফণাধাবী সাপন্নান করছে 
মাথা নামিয়ে নাময়ে । ভরত মান করলেও সকলের ম্বান করতে সময় লাগলে। 
প্রায় এক ঘণ্ট1। 

এবার আরুস্ভ হল “ঘাটে পড়া” গু 'ঘাটে ওঠা, । সকলেন্সান করে ফেরার 


১২ প্রত্যেক বছরই যেখাদদ কেটে জল বার করার ব্যবস্থ। করতে হয় তানয়। জ্যেষ্ঠ মাসে 
গ্রচুয় বর্ষণ হলে কোন কোন বছর দয়ে হাভাবিক জল থাকে ।. 


দশহর। ডত্নৰ ৮৫ 


পথে বাধা পেল। দয়ের পাড়ের উপর রাস্তার মুখে পরপর অনেক মানুষ শবের 
মতো! উপুড় হয়েশুয়ে আছে। এর সবাই মা মনসার দয়] প্রার্থন। করছে। 
একেই বলে “ঘাটে পড়া, । এ দযের ঘাটের কাছে চারটি বাশের খুটি পুতে 
বনফুলমাল দিয়ে সাজিয়ে একটি স্থান নিন্দিষ্ট করা থাকে । একেই ঘাটে পড়ার 
জায়গাঁবলে। ন্নান শেষ হলে ধুনা জালানো হয়। ছুটি কাঠের প.ট(র উপর 
ধুনার খল থাকে । একটিতে তিনটি, অন্যটিতে ঢুটি। এই পাটা ছুটি দুজন 
মেয়ে তক্তা মাথায় নিয়ে চলেযায় মায়ের মন্দিবে অর্থাৎ মনসামাড়ে। মনসা- 
যাড়ে এ ধুনাখল! পে ছোলে এখানে দয়ের ধারে শুরু হয় “ঘাটে তোলা”, 
অর্থাৎ প্রার্থীদের মনস্কামনী সম্পর্কে মায়ের আদেশ পেয়ে উঠে যায় এক এক 
করে। 

সিক্ত বসনে আচ্ছাদিত শবের মতো শুয়ে থাক এক একজনের কাছ থেকে 
প্রশ্ন শুনে নেয় এক ব্যক্তি। শেরেব ভক্তাঁকে, ধাপ মাথায় মনসা, সেই প্রশ্ন বা 
প্রার্থনা! কানে কানে বল] হয়। তিনি উত্তর বলে দিচ্ছেন এক এক কবে। মধ্যস্থ 
লোকটি সেই উত্তর প্রশ্নকর্তা বা প্রশ্নকাবিণীকে বলে দিচ্ছেন। উত্তর পেয়ে 
তিনি উঠে যাচ্ছেন। ২০/২৫ জনের প্রশ্ন উত্তর শেষ হতে কত সময় লাগবে জানি 
না। ক্লান্ত ক্ষুধাত আমি বন্ধুর বাড়ী ফিরলাম। তখন মধ্যরাত। 

ঘুম ভেঙ্গে গেল বোম বারুদের শব্দে! তখন রাঁত তিনটে । বাইবে বেরিয়ে 
এলাম। হাউই, চরকি, ভুইচম্পা, আসমান গোলা, বোম্‌. বাতিগাছ, বিজলী 
বোম প্রভৃতির আলোর লীলা ও শব্দের সমারোহ আমাকে ঘর থেকে পথে টেনে 
নিয়ে গেল। তখনও ৮/১* হাজার নবর্নাবী [0 আকারে সাজানে। ভক্তাদের 
সারির আগে পিছে নেচে গেয়ে চলেছে । দেবী এসেছেন পাড়ায়, দেবী চলেছেন 
ছুয়ারে দুয়ারে স্পর্শ দিয়ে, এমন রাতে কে ঘুচিয়ে কাটাবে ! 

বুকের মধ্যে প্রশ্ন জাগলো--এক্চি শুধুই উত্সব? তবে আমার মতো 
আগন্তক অভাজনের চোথেও বার বার জল আসছে কেন? কেন মনে হচ্ছে দুঃখ 
দারিদ্র্য মিথ্া।, মিথ্যা মানুষে মানুষে জাতি ও বর্ণে ভেদ । সবাই আনন্দ করছে, 
সবাই খুশী, সবার মুখেই হামি' যখন আহযাধ্যা গ্রামে এসেছিলাম তিন দিন 
আগে, একজন গ্রামবাসী পরিচয় দ্রিয়েছিলেন__-এটি হাসির গ্রাম, দুঃখ আছে 
দৈন্ত আছে কিন্তু গ্রামের মানুষ হাসতে জানে'। কথাটি সত্য, সহজ সত্য । 
রাতের পথে আনন্দিত ভক্তিমতি একজন বলছেন_-বেচে থাকি তে। সামনের 
বছর দেখতে পাঁবে!।” পৃবের আকাশে মেখের গায়ে গায়ে উধার আলে! জাগছে। 


৮৬ বীকুড়াবু সংস্কৃতি 


কাধের ক্যামেরা ও টেপ রেকর্ডার সামলে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম 
এই আনন্দ উৎসাবণের দেবীকে. এই মহামিলনের দেবীকে, এই জাগ্রত 
অবিস্মবণীপ রাত্রির অধীশ্বরীকে | দেবীর] মন্দিরে ফিরলে পূজা আবতির মধ্য 
দিয়েই হয় 'শুদ্ধিকরণ” অনুষ্ঠান । আনন্দ্েখ মধ্যে, সর্বমিলনের মধ্যেই তো নিখিল 
মানবমনের শুদ্ধি! অযোধ্যাপ় মনস। শুধু আনন্দের দেবী নন, তিনি শুদ্ধিরও 
দেবী ।০৯ 





+* ১৩৮৩ সালের ২৩/২৪/২৫ জ্যেষ্ঠ এবং ১৩৮৫ সালের ১লা ও ২*শে আবাঢ অযোধ্যার গিয়ে 
সমীক্ষা কর] হয় দশহরা। উৎসব সম্বন্ধে। বীকুড়া জেলার সর্বআরই মনলাপুজার বিশেষ 
প্রচলন। একটি স্থানের মনস] পুজাবিধির খুটিনাটি যতট1সত্ভব তুলে ধরা হল। 


? 


মল্পরাজধানার ঝাঁপান 





সাপ বড়ম্বখী। নোংরায় থাকে পা। একটা মশ। লহ করতে পারে না, গর্ভে 
একটা পিপড়ে থাকলে বেরিয়ে আমে । সাপের গা ঠাণ্ডাঙ্গ। শীতকালে সাপকে 
বড় শীত পায়, তাই গরম খোজে । গরম কাপে মানুষেএই মত হাওয়া] খেতে 
বার হয়। পুরুষ সাপের বিষ থাকে না, মেয়ে সাপেরই বিষ। সাপিনীরাই 
বিষধরী। পুরুষ সাপ হচ্ছে ঢ্যামণা, ঢেড়া প্রভৃতি । খরিস বা গোখুরা মাপের 
শঙ্গে এ ঘব পুরুষ সাপের সঙ্গম দৃশ্তকে বলে 'শংখ লাগ ১ বিষ-সাঁপের বাচ্চার 
অর্থাৎ “ডেকা বাচ্চার বিষ মারাত্বক । সাপ জন্মের ছু'তিন দিন পঞেই তার 
মুখে বিষ জন্মাতে পারে । বোড়া সাপের ডিম হয় না, একেবারে বাচ্চা হয়। 
একবারে একশোটা বাচ্চা হয়। সাপের মুখের ভিতবে দুপাশে ছুটি বিষেব 
খপিথাকে। দেখতে অনেকট। বুহুন কোয়ার মতো । এ ছুটি থপি ছুরি দিয়ে 
কেটে ফেণে দেওয়া হয়। তাঁকেই বলে 'সাপের বিষ দাত তেঙে দেওয়া। 
প্রকৃতপক্ষে দাত ভাঙ| হয়না। দত ভাঙলে পাপ খাবে কি করে, আহার 
ধরবেকি করে! জী৭ চেব! হলেও টকৃচক্‌ করে ছুধখায়। কপাঠিক খেতে 
পারেনা । তবে 'কপাপাক।'র অংশ দাতে কেটে নিতে পাবে। বিবথলি 
কেটে দেওয়ার পরেও সাপের মুখে বিষ হয়, বিষশিঞগার কাজ ঠিক চলতে থাকে) 
তবে থলির অতাবে সে বিষ জমতে পায় না। সাপের বিষ আমরা [বক্রী কার না, 
মাবিষহরির দ্রব্য নিয়ে আমর] ব্যবসা করি না। আমরা ব্যধশায়ী নই, আমর। 
মায়ের ভক্ত । সাপ ধরার কোন মন্ত্রনাই। দাঁপ ধ৫1] সবই করণকৌশলের 
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উপর নির্ভর করে। সাপের চোখে চোখ রেখে গতিবিধি লক্ষ্য করতে হয়। 
ঝপ, করে লেজট] ধরে শুন্তে তুলে নাড়া ধিতে হয়, তাতেই াপজব্দ। সাপের 
বিষ নামানে মন্ত্র আছে বইকি, একটি চন্ত্র শুনুন, ঝাপানের সময় “চে।ট* লাগলে 
এই মন্ত্র বলতে হয়-_ 

হেড দলদল উপর আসমান 

মুই মারি বিষ খোদা প্রমাণ। 

খোদা গুক মহম্মদ শিষ 

মারে! ধাক্কায় নাই বিষ। 

কার আজ্ঞায়? মা মনসাদেবীর আজ্ঞায় ॥২ 

এ সব মন্ত্র অন্য গে।ককে বলতে নেই । আতুও মন্ত্র মাছে_বিষবন্ধন মন্ত্র। 
সাপে কাটলে কাটার আশপাশ হাত দিয়ে দেখতে হয় ঠাগু ক ন। ঘতদর ঠাণ্ডা 
ও কালচে, ততদৃর বিষ উঠেছে । তার উপর 'বন্কন? ছিতে হয়। কেন দড়া 
দড়ি দিয়ে বাধা নয়। মন্ত্রপুত 'জলপড়। দিয়ে ব্দ্ধণ দিতে হৃয়। ভারপর বিষ 
নামানোর মন্ত্র পডতে হয়, ফু দিতে হয়। বিষ নামে । প্রায় মরা মান্ষগ বাছে। 
সবই গুরুর কৃপা, মা বিষহর্ির অন্তগ্রত। গৌধাঙ্গ সাও, কৃষ্ণ সার, কাদীবীজ, 
অষ্টাঙ্গ সার প্রভৃতি মন্ত্রও আছে। বে[গীর চরম অবস্থা এই সব চন্ত্র বাহার 
করাহয়। কোন 'বিষপাথণ' আমরা বাবহার করি না। অবস্থা বিশেষ প্রয়োজন 
হলে গাছগাছড়ার ব্যবহার হয়। তবে মন্ত্র সব। মুখ দিয়ে চুষে বিষ তোলার 
রীতিও আছে । ভবাঁবের বেশী মুখে করে বিষ টা] যায় না। খুব সংকট হলে 
তিনবার টানতে হয়। যেমুখে করে বিষটানে তার লারা মঙ্গে জাল! ধরে 
যায়। সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যাকে সাপে কেটেছে তার পেটের দিকে 
বিষ যেন এগিয়ে নাযায়। এ 'জলপড়া', ঘবের “লাপকাটি'তে যেমন লাগে 
তেমনি ঝাপানে অসাবধা?ন সাপকাটিতেও লাগে । আমমানের জল ধরে রাখতে 
হয়। এ জল ও ধান দুর্বা একটি ঘটিতে রেখে মন্ত্র পড়া হয়। সে জল যতু করে 
রক্ষা করা হয়। বিষ নামাতে 'জলপড়।”, ছাড়া “মাটিপড়া*ও ব্যবহার করা হয়। 
আর, সব মন্ত্র ব্যবহার করা যায় না। আমাদের খাতায় এমন কিছু মন্ত্র আছে, 
যা পূর্বপুরুষ গুণীনর ব্যবহার করতেন, আমতা ব্যবহার করি না। পূর্বপুরুষের 
১ কিন্বদস্ী অনুযায়ী ছদ্মবেশিনী বৃদ্ধা মনসার কাছ থেকে যিনি বিষমস্ত্রের পুথি পেয়েছিলেন 


তিনি পড়তে জানতেন না। দেবার কৃপায় তিনি পুঁথি দেখে যা বলতেন তাই হত মস্ত্র। তাই বিমচন্ত 
মূলতঃ অর্থহীন শবা সমষ্টি | 
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নিষেধ আছে। আমাদের মেয়েরাও বিষবিছ শেখে । আমাদের বংশে কুড়ানি 
দেবী মস্ত গুণীন ছিলেন। এখন এই মেয়েটি বিষবিদ্য। শিখছে। 


এই সব সর্পকথ। শুনেছিলাম বিষুপুরের শাখারি বাজারের কালীমাঁড়ে 
বসে। বক্তা চণ্তীচরণ নন্দী। আমার সাঁমনে বসে আছে কুমারী মাল। নন্দী, 
১৩/১৪ বছবু বয়স, ভারি সুশ্রী ও শাস্ত, উজ্জ্বল সুন্দর চোখ মুখ । এই মেয়েটিই 
গত বছর রাজবাড়ীর ঝাঁপানে “মাচানে” উঠে সাপের খেলা দেখিয়েছিল। মাল! 
নন্দীর পিতার নাম শশধর নন্দী। এ পাড়ার বিখ্যাত গুণীন অকলঙ্ক নন্দী। 
তার শিষ্য শিষ্কা অনেক। ঝাঁপানে গুরুর সঙ্গে অংশ গ্রহণ করার জন্য দুর 
দ্রান্তর থেকে অনেকেই এদেছেন। এসেছেন কালী বাগীশ ও তার কন্যা। 
এ রাও বড় নামকরা গুণীন। কন্ত| যুবতী, নাকি এ বছর ঝাঁপানে নামবে । গত 
বছর মাল] নন্দীর কানের লত্তিতে, নাকে, ঠেঁটে, হাতের আন্গুলে মোট আটটি 
সপ কামড়ে ধরে ঝুলেছিল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! 


কালীমাড়ের একপাশে মনসার অবস্থান। কারণ আদি “মনসা মাভ, নষই 
হয়ে গেছে। মনসা অর্থাৎ কোন মু্তি নয়, রয়েছে বাকুড়া-পাচমুডার বিখ্যাত 
মুখশিল্লের নিদর্শন মনশার “চালি”। মনসার 'বারি') হাতি ঘোড?- ছোট ও বড়, 
সংখায় অনেকপগুপি। শ্রাবণ সংক্রান্তি সকাল থেকেই বিভিন্ন অন্ষ্ঠান এই 
মনসামাড়ে । প্রথমে 'খইধারা? | শ্রাবণ মাসের শেষের দিকে মাঠের কাজ শেষ 
হয়েছে, তাই এই পরব। এবছর হয়েছে বাইশে শ্রাবণ মঙ্গলবার । এ দিন 
নতুন হাড়ি-কড়ায় বান্না হয়েছে, ভাজা পোড়া নিবামিব খাওয়ার রীতি, 
'ফলারে'র নিয়ম । তারপর “বার পালন” অথবা “বার কামানো" । এদিন 
সংক্রাস্তির আগের দিন । দাঁড়ি কামিয়ে, নখ ফেলে, আন করে শুদ্ধ হতে হয়, 
“উপাস? ( উপবাপ ) করতে হয়। তারপর 'মাখ লো? অর্থাৎ 'মাখল্‌ দিন? । শ্রাবণ 
মাসের সংক্রাস্তির দিন 'মাঁথল্যে । মাখল্‌ অর্থাৎ খলরূপিণী মায়ের পূজার দিন, 
মনসা খলরূপিণী। ভিন্ন মতও আছে । মাখল্‌ অর্থাৎ মা-ক্ষণ, মায়ের ক্ষণ, মায়ের 
সময়, মায়ের দিন । মা মনসাঁর দিন, শ্রাবণ সংক্রাস্তির দিন সকল থেকে নান! 
আচার অনুষ্ঠান। সকাল থেকে খায়ের পূজা আব্স্ত হয়। পুজা! হয় দুধ চিড়া 
ফল মিষ্টান্ন দিয়ে। পাড়! পড়শী সবাই পূজো দেন এই মনসামাড়ে। এখানে 
শাখারি বাজারে এখন বিকালে (বুহম্পতিবার, ১৩৮৫ ) “ষোল আনার পূজ। 
হচ্ছে। পুঞ্জা করছেন পুরোহিত বংশী চক্রবতর্খ। ষোল আনার পৃজার শেষে 
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প্রধান গুণীন অকলঙ্ক নন্দী (৭*/৭২ বছর বয়স) শিহ্যদের নিয়ে মায়ের মাঁড়েও বসে 
ম]মননাকে সাপ খেল দেখাচ্ছেন। তিনিই আবার মনসার গান করছেন, 
বন্দনা গান। শিষ্যদের হাতে হাতে 'বিষম ঢাকি'* বাজছে । যেন গোপনে 
মায়ের সামনে তারা প্রস্তত হচ্ছেন, আশীর্বাদ প্রাপ্তির অপেক্ষা করছেন। কাল 
থেকে এরা সব উপবাস করে আছেন। উপবাস ভঙ্গ করে স্নান খাওয়া 
পেরে ঝাঁপান যাত্রার জন্য প্রস্তুত হবেন। শেষ বিকালে তারা যাবেন বিষুপুর 
“রাজবাড়ী, মল্পরাজাদের বর্তমান বংশধরের সামনে ঝীপান হবে। শাস্ত 
তক্তিস্থির কণ্ে মৃদৃত্বরে গান চলছে-_মায়ের বন্দনার গান-_ 

একটি ফুলের লেগে এত অভিমান গে]। 

দুয়ারে বসিয়ে ছুবে। ফুলেবি বাগান গে ॥ 

মাগো, নম নম নমো! মাগো! নমে! নাবায়ণী। (ধুয়া) 

কি দিয়ে পৃজিব মাকে মনে ভাবি তাই গেো। 

স্বর্গে পূজে দেবলোক পাতালে পুজে বপি গে! ॥ 

মাগে!, নম নম নমো মাগে! নমো নাবায়ণী ॥ 

মাগে। ছুগ্ধ দিয়ে পূজবে! কিগে। বাছুরে আগে খায়। 

পুষ্প দিয়ে পূজবে। কিগে] ভ্রমরে মধু খায় ॥ 

নম নম নমে। মাগো নমো নাবায়ণী। 

এক একটি সাপের 'পঁড়ি' অর্থাৎ ঝাপি খুলে মনসাকে দেখানে! 

হচ্ছে । অকলঙ্ক নন্দী-_ প্রধান গুণীনের গানের সঙ্গে ধুয়া দিচ্ছে অন্য সকলে, 
সমবেত ক্ঠে। যে কটি নাপ দেখানে। হুল, সবই খবিস গোখুবা। ৮/১৭টি 
সাপ। সাপগুলি বলিষ্ঠ, তাজা দীর্ঘদেহী। কবে কোন এক সময়ে বনের সব 
রাখাল মিলে মা মনসার পৃ করেছিল, তারই কাহিনী চললে গানে গানে। 
সর্পদেবী মনলার বর্ণনায় সর্প অলংকারেরই প্রাচুর্য 

ঢেড়। ঢ্যামন1 মা তোর দুয়ারের প্রহরী । 

সব রাখাল মিলে বনফুল তুলিব গো। ( ধুয়া) 

ডদয্লাগ লাগ« ম। তোর গলাভরা মাল। 

সব রাখাল মিলে'******" 


৩ “মাড়' শব্দটি এসেছে “মণ্ডপ” বা 'মন্দির' শব্ধ থেকে । 

৪ 'ঢাকি' অর্থাৎ ছোট ঢাক । অনেকটা ডুগডুগি বাডমরুর মতো। একদিকে ভান হাতের 
জানগুল দিয়ে বাজাতে হয়, বাম হাত দিয়ে ধরে | 'বি-সম অর্থে কেউ “বিসম ঢাকি'ও বলেছেন । 

€ নাগস্লাগ। 
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হেলালাঁগ লাগ মা তোর কোমরেবই ভোর!। 
চিরুনিয়] লাগ ম] তোর চুল বিনাবাব দড়ি। 
অনস্তলাগ লাগ মা! তোর মাথায় ছন্্র ধরি। 
শিয়ড়টাদ1 লাগ মা তোর আনন বণিবারি। 
সব রাখাল মিলে "" 
শংখ চক্র গর্দা পদ্ম বনমাল। ধরি। 
অস্তরীক্ষে উড়ালো বিষ, বল হরি হরি। 
“হরিধ্বনি' দিয়ে গান শেষ হল। 
আজ াঁপান। আগামী কাল ১লাভাদ্র। মাঁগামী কাল রাখী পৃণিমার 
দিন এখানে 'পাস্তীপবব" “বরাম্কাবাড়া” পরব। আগামী কাল সকাল থেকেই 
গুণীনরা পাঁপের ঝাঁপি নিয়ে ঘরে ঘরে সাপ খেল দেখাতে যাবে। পয়সা! পাবে, 
“সিধা, পাঁবে মানৎ পূরণের | আব বিক।লে গুণীনদের আপন আপন পাড়াতে 
আসর বসবে, মনসার গান হবে, সাপ খেলানো! হবে। মল্পরাঁজধানী বিষুপুরে 
প্রায় সব পাড়ায় আছে 'মনসামাড়, কোন কোন পাড়ায় আনা হয়েছে মনসা 
দেবীর মুতি।৬ আগামী কাল অর্থাৎ ১ল1 ভান্র ভামানো হবে মনল] বারি ৰা 
মনস। মুতি। 


ই. 

বিষুখপুর মন্্ররাজবাঁড়ীর সামনের প্রশস্ত রাস্তা ও অঙ্গনে ঝাপান হবে। বেল! 
চারটে থেকে লোক জমছে, নারী পুরুষের ভিড় বাড়ছে। দূরাগত ও স্থানীয় 
অধিবাসীরা আসছেন। জিপ গাড়ী ও বিক্সার ভিড়। ভিড় ক্যামের। গলায় 
সাংবাদিক ও গবেষকদের । এখনো কেন কোন দল এলো না? আকাশে 
এখানে ওখানে মেঘ ভাসছে, কিন্ত পৃথিবীতে ঝকঝকে রোদ । এত রোদে 
“সাপ উঠবে না” তাই আসতে দেরী। বিষ্ণুপুর শহরের শাখারি বাজার ও 
ক্যাওট পাড়া থেকে প্রধান ছুটি দল আসে। এবারে এরাই একে অপরের 
প্রতিপক্ষ । প্রথম দল রক্ষণশীল এনোতাবে$, দ্বিতীয় দলের চালচলন নিয় 





৬ মনসামুর্তি তৈরী করে পুজা, আধুনিকতার লক্ষণ। বিষুপুরের “নিমতলা' পাড়ায় ছটি মনসা- 
মুত্তি তৈরা হতে দেখেছি। একজন যুবক শিল্পীর নাম-হ্ুবল ফৌজদার। বৈলাপাড়ার মিউনিসি- 
প্যালিটির পাশের বাউরীর1 অর্ডার দিয়েছে । মুততির মূলা ৪* টাকা! চতুভূজ। দণ্ডায়মান! মতি, এক 
হাতে কমণ্ডলু, পায়ের কাছে বেহুলা-লখিনার । একটি ক্যালেগারের ছবি দেখে মু্তিটি তৈরী হচ্ছে। 


৯২. ৰাকুড়ার সংস্কৃতি 


বহিভূ ত আধুনিক। প্রথম দল রাজার গ্রীতিতাজন, দ্বিতীয় দল রাঁজার প্রজা-_ 
তার! প্রজালত্বে, জমি পেয়েছে । প্রথম দল যায় রাজাকে ভালোবেসে 'নাগ- 
দর্শন” করাতে । ছিতীয় দল যায় নিয়মরক্ষা করতে । তাঁর! রাজার উপসঘ্বভোগী, 
একট] হলেও সাপ নিয়ে ভার্দের যেতে হবে। 
দক্ষিণে মল্পরাজাদের আদি কুলদেবতা মুন্ময়ী দেবীর মন্দির, তার পাঁশে বাঁধা- 
শ্তাম মন্দির। উত্তরে পাথর দরজা? | পূর্বে ছে!ট ছোট গাছগাছালির ওধাবে 
স্মুবৃহৎ লাঁলজীউ মন্দির। পশ্চাতে জৌলুনহীন এখ্বংশুন্ত জীর্ণ রাজবাড়ী । 
এখানেই থাকেন বর্তমান বুদ্ধ রাঁজ1 কালীপদ সিংহঠাকুর।* মঞ্লরাজার1 নাগ- 
বংশীয়, তাই 'নাগদর্শন” তাদের কৌলিক রীতি। প্রতি বছর পালন করতে হয়। 
রাজার নাগদর্শনের পর সর্বজন সমক্ষে ঝাঁপান আবস্ত হয়। এই বীতি। সাপ 
খেলায় যে দল সর্বপম্মতিক্রমে প্রথম হয় সেই দল পায় অভিনন্দন এবং রাজ 
কবেন পুরস্কত। আগে সর্পগুণীনরা আসতো “চৌদলে* ( চতুর্দে(লা ), এখন 
আসে “মাচানে'। কোন কোন মাচানের উপর থাকে 'বাঘ', মাটির তৈরী । 
তার উপর বসে গুণীন খেল! দেখায় । একে বলে “বাঘ ঝাপান”। বাঘ ঝাপান 
খুব শক্ত কাজ, যে সে গুণীন পারে না। সাপ খেলা দেখাতে দেখাতে নানা 
বকম 'আড়াআড়ি মহড়া, চলে, 'খাওয়াখা ওযি, চলে । এক দলের গুণীন অন্ধ 
দলের সাপকে মস্ত্রপড়ে নিস্তেজ করে দেয়। গুণীন “বান্‌্* মারে অন্য দলের 
গুণীনকে । অন্য দলের মারণ উচাটন বান “কাটান? করে। এসব কাজ হয় 
নীরবে, কখনও সববে 'ধুরাপড়া” ছুড়ে। বান খেয়ে গুনীন অজ্ঞান হয়ে পড়ে। 
সাপের লেজ কামড়ে দিয়ে কোন গুণীন সাপকে উত্তেজিত করে। কেউব৷! 
মুখের মধ্যে সাপের মুখ পুরে দিয়ে, এমন কি গোটা একটা সাপ (লাউভগ! 
প্রভৃতি ছোট সাপ) মুখে পুরে দিয়ে বাহাছুরী দেখায়। 
বেলা পড়ে আসছে, আলে! মরে যাচ্ছে। আসছে ক্যাওট পাড়ার দল। 
প্রথমে একটি সাইকেল-চাক গাড়ীতে দেবী মনসার মুত্তি। দেবী চতুভূ'জা, 
পদ্ম।মন1, তাকে বাম হাতে পিছন ফিরে পুজাপুষ্প দিচ্ছে চাদ সদাগর।৮ তার- 
পরে একটি ছোট চৌদলে আছেন মনসা অর্থাৎ এ পাড়ার বারোরারী মনসা- 
দেবী। এতে কোন মৃতি নয়, প্রতীক বারিঘট ও হাতিঘোড়1 (সবই মাটির) 
রাখ! হয়েছে পল্পফুলের মধো চৌদঙলের ভিতরে । চৌদলটি দু্গন কাধে করে 





৭ এ'র| মললহাজাদের দৌহিত্র বংশ । 
৮ এইভাবে মনপামুতি নিয়ে ঝাপানে আসা নির়ম-বহ্ঠিভূতি নধুনিকতার লক্ষণ | 


এ 
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বইছে। চলস্ত গোরুর গাড়ীর উপর “মাঁচান'। কয়েকজন মানুষ টানছে 
মাচানগাড়ী। মাচানে বেশ কয়েকজন মান্থুষ। সামনে একটি ট্রলের উপর সাপের 
ঝাপি, তার পিছনে মাটির বাঘ, বাঘের উপর এক অতিবৃদ্ধ গুণীন, গলায় জবার 
মালা, নাম গোলক মাঝি । এই দলের গুণীনের নাম (যিন অধিকাংশ সমস 
খেল] দেখাবেন) নিবঞ্জন ধর্মপগ্ডিত। এর ছুপাশে দুটি মেয়ে। একজনের নাম 
টাপ। ধীবর, কুমারী যুবতী। অনেকগুলি ঢাকে কাঠি পড়ছে, তারই সঙ্গে মাইক 
বাজছে রিক্সায়, ব্যাণ্ড বাজনাও আছে। মাচানের গুণীন মাঝে মাঝে এক 
একট] ঝাঁপি খুলছেন, সাপ দরীভিয়ে উঠছে সা করে, এই দলেরই জৌলুম বেশী। 
শব্দে সম্ভারে ঝাপানতল1 উচ্চকিত করে এদের আগমন। এদের পিছু পিছু 
এলো শাখারি পাড়ার দল। শুধু গরুর গ|ভীর উপর মাচানে চড়ে। এ গাড়ীও 
মান্ছষে টানছে। সঙ্গে বাজছে জোঁড়াঢাক। ঝাপান তলার মাঝখানে এসে 
মাঁচাঁন ছুটি ঠিক পাশাপাশি দ্রাড়িয়ে গেল। ঢাকের শব্ধ থেমে গেল। মাইকও 
থেমে গেছে । মাচানের উপর দু'দলই মনসার গান গাইছে। মাতৃ আবাহনের 
গান। বড় আস্তবিক আবেগে কাপছে লে গানের ভাষা । এসো এসো গো ম! 
জয় বিষহরি+__ধুয়] চলছে একটি মাচানে। অন মাচানে শুনতে পেলাম 

দেবী এসো গে! মা আমার আপরে। 

ধুলায় পড়ে ডাকি তোমায় কাতরবে ॥ 

নম নম নমো মাগো নমো নারায়ণী। 

আর হয়ে গেছে একের পর এক সাপ দেখানোর প্রতিযোগিতা । সমবেত 
গান ও গালাগালের মধো। এক দলব্াঙ্গ করছে অন্তদলকে। 'বাখান' কবুছে 
সাপকে, এমনকি “চ্যাংমুড়ী কানী”৯ মনসাকে। ইতিমধো বৃদ্ধ রাজা বেরিয়ে 
এসেছেন রাস্তায়, তিনি দুর থেকেই “নাগদর্শন' করে ভিতরে চলে গেলেন। বৃদ্ধ 
বাজ। আর কতক্ষণ দাড়িয়ে থাকবেন, তিনি যে অস্থুম্থ। 
খোলা ঝাপির ভিতর থেকে কোন সাপ উঠছে না। ছন্দে ছন্দে মাথ! 

ছুলিয়ে, সাপের মুখের সামনে হাতের মুঠি দুঙ্িয়ে ব: ঝাপির ঢাকা ছুক্য়ে 
সাপকে আরও দাড়িয়ে ওঠার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। কোন কোন সাপ 
উঠছে দু হাত, আড়াই হাত। ফণ। বিস্তার করে দ্লাভানেো সাপের কোমর ছু 
হাতে ধরে আছে গুণীন। শাখারি বাজারের মাচানেই সাপের প্রদর্শন- 


৯ সাপের এক চোখ কান। এবং মাথা দেখতে চ্যাং মাছের মতা, ভাই মনসা দেবী.ক 'চ]াংযুড়ী 
কানী' বলে 'বাখান' (গালাগাল) করা হয়। 


৯৪ বাকুড়ার সংস্কৃতি 


চমৎকারিত্ব অধিক। উভয় মাচানের গুপীনরাই দেখে নিচ্ছে আড়চোখে, 
পাশের মাচানের সাপ ঠিক মতো উঠছে কি উঠছেনা। ক্যাওটপাড়ার 
গুণীনদের মুখে ছায়া নামছে। তাদের সাপ তেমন উঠছে না। তবু তারা এক 
সময় দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে! একটি কুটিল দর্শন কুচকুচে কালো সাপ দাড় 
করিয়ে। একটি কাল্‌ কেউটে, কেউ বললো কেলে খরিস। কিন্তু শেষ জয় হল 
শাখারি নাজার মাচানের, তারা সবচেয়ে বড় “হুড়পী+ট। খুলে বার করলে এক 
বিচিত্রিত ময়াল সাপ, এ সাপ ফণা তুলতে পারে না, কিন্তু এব বিশালত্ব ও 
চিত্রিত অঙ্গসজ্জ! দেখবার মতো । এক গুণীনের গলায় বুকে হাতে বেড় দিয়ে 
মোচড় দিতে লাগপো ময়াপ । ময়ালের মুখ কিন্তু টিপে ধরে আছে গুণীন। 
অন্ত মাচানে অর্থাৎ ক্যাওট পাড়ার মাচানে ততক্ষণে উঠে দাড়িয়েছে একটি 
মেয়ে, যুবতী মেয়ে, সে সাপ খেল দেখাচ্ছে । কিন্তু তবুও তাঁদের মান রক্ষা হল 
না। শাখারি বাজারের মাচানে একটি যুবক গুণীন, প্যাণ্ট সার্ট পরা, তরজার 
চঙে গানে গানে প্রশ্ন াখছে পাশের মাচানের দিকে আড়চোখে চেয়ে চেয়ে 
নেচে নেচে-_ 

শুন শুন গুণী ভাই ইতিহাল বল, 

কোথায় গরুড়েএ দর্প চু হয়েছিল? 

যুবকটির নাম রামচন্দ্র বেইজ (৩০/৩১)। তার গানের ও নাচের সঙ্গে 

“বিষম চাকি” বাজছিপ, বাজছিল 'তুম্বো বাশি ।১* দীর্ঘ পৌরাণিক বৃত্তান্ত 
গানে গানে বর্ণন1! করে দে আত্মপরিচয় দিয়ে শেষ করলো 

কালীপদ বিছ্যাবাগীশ আমার গুণীনের নাম। 

বাজুক বিষম ঢাকি চলুন ঝাঁপান ॥ 

কালো, দীর্ঘদেহী, একটু হুক্জ কপালে সিছুবের লেপ, বুদ্ধ কালীবাগীশও 

মাঁচানের পাশে উপস্থিত আছেন, আর উপরে আছেন শশধর নন্দী । নন্দী,১১ 
বেজ, বাগীশ (ব্রাহ্মণ) প্রভৃতি উপাধি বুঝিয়ে দিচ্ছে উচ্চ নিষ্ন সর্বশ্রেণীর বর্ণ 
হিন্দুই সর্প ঝাঁপানের গুণীন হতে পারেন। শুনেছিলাম কালীপদ বিষ্ভাবাগীশের 
কল্প! এবারে খেল! দেখাবেন মাচানে, কিন্তু গ্রধান গুণীনের আপত্তিতে তা হয়ে 
ওঠেনি । শাখারি বাজার মাচানে কোন মেয়ে ওঠেনি এ বছর। 


১* জন্ব৷ পেট-মোটা লাউয়ের খোল! ফুটে! করে তৈরী বালী, সাপু্ড়ুরা এ বীশী খুবই ব্যবহার 


করে। 
১১ নঙ্গীদের জাতব্যবস! শংখশিক্প, বিষুপুরে এ দের শংখশিল্পের অনেক দোকনও জআাছে। 


মলসরাজধানীর ঝ|পান ৯৫ 


এ বছর মাত্র দুটি দল, আর কোন দল আসেনি । অগ্থান্ত বছর মাঝি 
পাড়া থেকে, কুচিয়াকোল বা বাঁকুড়া শহর ব1 গড়বেতা থেকেও দল এসেছে। 
এ বছরের দলের শ্বল্পন্ঠা গ্রমীণ করে কি যে বিষ্ুপুরে ঝাপানের রমরমা কমে 
আসছে? 


, 

পরণে সাদ! ধুতি, সাদা পাঞ্জাবী, রাজ! বসে আছেন একটি ইজিচেয়ারে। 
হাতে তার জলন্ত সিগারেট। রাজা রাজনিংহান কবে চলে গেছে, তাই 
রাজার রাজকীয়ত্ব কিছুই নাই। তার সামনে ঝ1পি খুলে বিষম ঢাকি বাজিয়ে 
গান গেয়ে মাপ খেলা দেখাতে এসেছেন জয়ী দলের গুণীন। বাজার ভা 
বারান্দায় উতৎ্ম্থক মানুষের ভিড় জমে গেল। গুণীন অবশেষে প্রণাম নিবেদন 
করলেন রাজাকে । রাজা বকশিশ দিলেন এক টাঁকার একটি নোট। গুণীন 
ঝাপি নিয়ে অন্দবের দিকে গেলেন, বাণীরা নাগদর্শন করবেন, সাপ খেলানো 
দেখবেল। 

আমরা পথে নামলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। আকাশে পূর্ণ চাদের মায়া 
তখন দোনালি জ্যোৎঘায় ভুবন ভরিয়ে দিচ্ছে। লমাগত স্বাখী পুণিমার চতুর্দশী 
টাদ। | 





টেরাকোটার কাব্য 





টেরাকোট"-মন্দির সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যে কিছু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু 
মন্দির গাত্রের টেবাঁকোউা শিল্পের বিষয়বস্ত সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচন? শ্বভন্ 
ভাবে হয়নি । এই নিবন্ধটি বিষুপু:্নুর দুটি শ্রেষ্ঠ মন্দিরের টেরাকোটা শিল্পের 
বিষয়বস্তগত তলনামূলক আলোচন।। 

ক. 

বিষ্ণুপুরে অনেকগুলি স্থপর্শন মন্দির আছে। যে কোন বিষুপুর প্রেমিক 
সে তথ্য জানেন। আমরা কেবল মাত্র ঢুটি মন্দিরের কথা বলবে: । শ্যামরায় 
ও জোড়বাংলা। জোড়বাংলা, যার প্রকৃত নাম প্রায় সবাই ভুলে গেছেন। 
অবশ্থ শ্তামরায় মন্দিরও এখন পীঁচচুড়ে। মন্দির নামে চলিত। মন্দির দুটিকে 
যতবার দেখেছি ততবারই তুলনা কবে দেখতে ইচ্ছ। হয়েছে। কিন্ত দার্ঘদিন ধরে 
প্রথমে জোড়বাংলা মুগ্ধ করে রেখেছিল। শ্যামরায় যখন দীর্ঘদিন পরে দেখলাম 
এবং শুনলাম বাংলার সবশ্রেষ্ঠ সুন্দর মৃন্তিময় মন্দির এই শ্তামরায়, তখনই তুলনা 
তর্ক জাগলো মনে । তর্ক করতে নেয়ে ভালোবাসাই সঞ্চিত হয়েছে ফলশ্রুতিতে। 

ধাড়ি হাম্বিরদেব ! ব্রাজার নাম যে এমন হয় জান। ছিল না। “ধাঁড়ি 
শব্দটি বাঙ্গার্থে আাজও ব্যাহত হয়। তৎকালে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাবীতেও এই 
শব্দটির নিশ্চয়ই চলন ছিল। বীকুড়া বিষুপুরেও চলন ছিল। বীরহান্থির 
ছিলেন প্রখাত মল্পরাজ। উগ্র ক্ষত্রিয় হয়েও বৈষ্ণব বসের লাধনায় মগ্র হয়ে- 
ছিলেন। ভালোই হয়েছিল। বহু বিপরীতের মেলবন্ধন ঘটানো বিষুঃপুর 
ইতিহাসের, বাকুড়া ইতিহাসের, রাঢ় সংস্কৃতির মৌল ধর্ম। বীর হাম্ষিরের পর 
ধাড়িহাম্বর। নামেও বুঝি বিপরীতের মিলন। তারপর বঘুনাথ মল্লদেব। 
উত্তবাধিকার স্থুত্রে রাজা নন । ধাড়ি হাশ্থিরের মস্তক বিকৃত হল, পাগল বাজার 
ছেলে আবার বোবা । দেবরকে অভিষিক্ত করলেন মহীয়সী মহাবাণী। 
অর্থাৎ বঘুনাথ মল্পদেব ১৬১৬ শ্রীষ্ঠাবে সিংহাসন আরোহণ করলেন। ১৬৪৩ 
শ্রীাবে গ্রতিঠিভত হল শ্ঠামবায় মন্দির। কাপা্ঠাদ জীউয়ের মন্দির ১৬৫৫ 


টেবাকোটউাব কাব্য ৯৭ 


খী্টান্দে। শ্যাষরায়ের উঘন্দির অর্থাৎ 'পচচুডার মন্দির" । আর কালঠাদের 
বন্দির অর্ধাৎ 'জোভাংপা"। বৰচছুসে একটি জোষ্ঠ, অন্তটি কণিষ্ঠ। “[06 
৫105 ০৫ £১00 বিষফুপুরের মন্দির মণ্ডলীর মধ্যে এই ছুটিই আমার নয়ন মন 
টেনেছে বেশ। 


“কালের কপোল তলে শুন্র সমৃজ্জ্বল এ তাঁজমহুল'-রবীন্দ্রবাণী মুখরিত 
হয়েছে তাজমচলকে দেখে । বিশ্বেঃর কোন্‌ কবি, ধিনি তাজমগল দেখেছেন 
অথচ কাবাধাণীমষঘ় বিশ্ব প্রর্গাশকরেন নি? শত্রু লমুজ্জন' না হলেও কালের 
স্ব্তিতে আমার্দের আলোচা মন্দির ছুটিবু মুদ্রণও অমোথ। শুত্র সমৃজ্জল নয় 
কিন্ত রক্তিম রাগান্বিত, শিল্প হুবহান। তআভবাংল। দেখতে দেখতে দ্ব'চোখ 
ভবে যায় বুণ্ড লেই রঙ এপেলাগে মনের পরতে পরুডে, বাড়িয়ে দিয়ে যায 
চিওস্তনী বংরেজিনীর আরতো, যে বুডের অবলোপ ঘটাতে কোনদিন চাইবে ন! 
কোন দর্শক। এমন বে? অমপিন [বিভাক্চ্ছিণ অন্য কোন মন্দিরে নেই॥। 
পাঁচচুডা শ্যামবায়ের গাত্রণণ ধৃপর, ম্লান রক্তিম, তার রুক্তিমতার বিভা অবলুপ্ত, 
সাদ ও কালো রঙের ব্যবচার এ রক্ত বিভায় ছন্দভঙ্গও ঘটিয়েছে। কাপে! 
হয়ে গেছে কারুকাজের নান। উত্তন মুখ, চুডা, ব্ডার। বর্ড বের চারপাশে 
শাদা চুণ রঙের মিনের কাজ বা ক্োডমূখ, অন্তবিধ বৈচিত্র ও এই্বরদ্যুতি এনে- 
ছিল এককালে কিন্ত এখন তা শৌন্দ্যহানি করছে বলেই মনে হয্ু। 

একটু দূরে দাড়িয়ে মন্দির চত্বর থেকে দেখলে ছুটি মন্দিরের গঠন পার্থকয 
সহজ চোখেই ধরা পড়ে । শ্যামরায় মন্দির বিশাল ও বালা মঅপ্ডিত। তান 
পাটি চুড'ই বড বড় কেন্দ্র চুডাটি অন্ত চারটি তৃলনায় বেশ ঝড়। এঞ্ট্‌ 
এলায়িত স্থুপ ভাঙ্গব দেহ সোষ্টৰ এই মন্দিবের। কিন্তুতজোড়বাংলার সামনে এল 
দ্বেখা য'য় দু পিনদ্ধ বান্পা বন্জিত অবযব অথচ বিশালতা অনুমিত হয়। একটি 
ম'ত্র চুডা দ ভিয়ে হ্বাছে মন্দরটির অ্ভুদ গঠনটৈলীর মাথায়। শ্তামবায় মন্দিবের 
মাথায় পঁ১টি চুড ইস্বঃস্্র মনোষোগ আক্্ষণ করে। কিন্ত জোড়বাংলার চূড়া 
চোখে না পড়লেও ক্ষতি নেই। োড়বাংলার ছুটি পৃধক মন্দিরের অঙ্গা্জ 
জেড, দৃষ্টি বুদ্ধি মন সৌন্দর্বোধকে টেনে রাখে, গ্রশ্থ জাগার, কাগিগদীর 
অতুপপীয় সামণ্থা সন্ত্রন্ধ ভাখায়। 

কাছে এপে ছটি মানবের গঠন যে সম্পূর্ব আলাদা ত। বৃৰে নিতে জন্ৃবিহ! 


গ্ী 


৯৮. বাকুড়ার সংস্কৃতি 


হয় ন1। শ্যামরায় মন্দির গঠন গরিযায় ভারবহনক্ষম। এবু তিনটি অংশ নয়, 
বল। যায়, এব প্রধান অংশ দুটি। এর ভিত্তি অপ্রধান অংশ। শ্যামণায় মন্দিরের 
ভিত্তিগীঠ কেন এমন অন্ুচ্চ, প্রশ্ন জাগবে । মাটি থেকে আধ হাতের মতে। 
ভচ্চ। প্রশ্ব জাগবে মন্দিরের ভাবে এব ভিৎ কি বসে গেছে? না, ত1 নয়। 
বনে যাওয়া সম্ভব নয়। কাবণ বাকুড়া বিষুপুর অঞ্চলের মাটি মোবাম সমন্থিত। 
আর বসে গেলে, মন্দিরে নিশ্চয়ই ফাটল জাগতো। এসেযাওয়ার সম্ভাবনাও 
নেই। অন্য দিকে জে'ড়বাংলার ভিৎ বেশ প্রমাণ সাজের উচু। এখানে 
ভিত্তি, মন্দিবগাত্র ও চূড়া-__-এই ছিনটি অংশে উচ্চতা-গত সমতা বর্তমান অবস্ত 
জোভবাংলারও ছুটি প্রধান অংশ। পাশাপাশি ছুটি প্রধান অংশ, শ্যামরায়ের 
মতো! উপর ও নীচের ছুটি আলাদ1 অংশ নয়। শ্যামবায়ের ভিত্তিপীঠ অপ্রধান, 
€জাড়বাংলার চুডা অপ্রধান। 

উভয় মন্দিরের চুডার ভিন্ন তা সতাই দ্রষ্টব্য ও বঙ্লেষণ যোগ্য । শ্ঠামবায়ের 
চুড়াগুলি আগে দেখতে হলে মান্দবে প্রবেশ করে এক কোণের একটি মাক 
পিডি ভেঙে তরতর করে উঠে যেতে হয়। মি'ড়ি অনায়াসে আরোহণ- 
যোগ্য। পিভিতে যথাযথ আলো এসে পড়ার জন্ত ঝবোখ। 
আছে। কিন্তু জোড়বাংলার উপরে যাওয়ার সিড় সংকীর্ণ, 
আয়াসসাধ্য এবং আগলোহীন অন্ধকার। শ্যামরায়ের মাথায় পৌ।ছালে এক 
নতুন ভুবন, টেরাকোটার এশ্বয এখানে ভিন্নতর বাণীবাহক। চাব্টি চূড়া 
মন্দিরের কাধের উপবে চারকোণে স্থিত এবং মাঝখানে আর একটি। 
মাঝেক্টিই তুলনায় বড়। মাঝের চূড়াটির বাইরে ও ভিতরে চারপাশে ঘের! 
ঘোবানে! পথ। পেখানে আগোছায়ার ছন্দ। কারণ অনেকগুপি অপিন্ন, 
অনেক খিলান দেওয়া ছোট ছোট খোলা দবরজ]। দরজা না বলে বলাযায় 
ফাকা ঝরোখা বাজানালা। প্রধান চুডায় মোট এগারোটা-ভিতএ ও বাহির 
মিলে। চারকোণের ছোট চুভাচ তুষ্টয়ের প্রত্যকটিতে চাঝটি করে খিগানযুক্ত 
জানালা । জেড়বাংলার চুডাটির গে অপ্রশস্ত চাতাল এবং চারিদিকে চারটি 
বর্রিবজা1। আগে চুডাগর্ভে প্রবেশ করে তারপর এ দরজাগুলি দিয়ে মন্দিরের 
কাধে নামা যায়। এখানে কোন কাজ নেই, শিল্পের, কাহিপীর, গম্থজের। কিন্তু 
কবিত্ব আছে। এই চূড়া নিজেকে জাহির করে না, শ্তামরায় মন্দিরের চুডাগুলির 
মতো । জোড়বাংলার চুড়াগর্ভে বলে বাইরে চোখ মেলে দিলে দেখা যায় বিষ্ণুপুর 


নগণী, দ্বেখ! যায় আদিগন্ত বিষ্ীত বনশ্রেণী--বর্ধায় গাড় সবৃজ, শীতে রুক্ষ ধুদর। 


টেরাকোটার কাব্য ৯৯ 


এই দেখার আনন্দ অপীম রসামুভূতি সঞ্চার করে, আসনস্থ দর্শককে ক্ষণেকে কৰি 
করে তোলে । কিন্তু হামরায় মন্দির-চুডাগুলিই আকর্ধিত করে, চুড়াগুলি থেকে 
চোখ সরে না, তাই আদিগন্ত দেখার সময় মেলে ন। সেখানে বসে। 

জোড়বাংলার্‌ চুডায় কোথাও টেরাকোটার কাজ নেই। শ্যামবায় মন্দিরের 
প15ট চুডার মধো চারিটিতে টেরাকোট! অনংকরণের অনাম়াস প্রাচূর্ধ। একটি 
চূড়া একদম ন্যাড়া। কেন? উত্তর নেই। এক কোণের এ নিনাভরুণ চু'্ডাটি 
ছন্দওক্ষ করেছে। শিল্পী এখানে এসে ক্লাস্ত হলেন কেন? এই শ্রামরায় 
মন্দিধের নিচে উপরে ভিতরে বাইবে কোথাও হম্তপরিমাণ স্বান নেই যেখানে 
ন। টেরাকোটার কাজ আছে। অথচ এ চুড়াটি অবহেলিত হল কেন? কে 
উত্তর দেবে? শ্ঠামরায় মন্দিবের এ রিক্ত চূড়াটি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে অন্ত 
চীরটি চুড1 দেখার আগে নিচের কাজ তালে! করে দেখা দ্রকার। তাহলে 
পার্থকাবে1ধটি চুড়ান্ত হবে। অবশ্ত পার্থকা বড় কথা নয়, বড় কথ শিল্পমৌন্দর্য । 

মূল ম'ন্দরের নিঠের অংশের মতো শ্যামরায়ের উপরের অংশেও আছে 
গর্ভগৃহ। মধ্যচুডাটির গর্ভগৃহ অনবগ্য। নিচের গর্ভগৃহের থেকেও এখনে 
টেরাকোটার কাজ তুলনামূলকভাবে স্থবিস্যস্ত, ছন্দোযয়, হন্দর। এখানে 
কাজের প্রধান স্ত্্র হচ্ছে_-অলমতি বিস্তরেণ। তাল্ভঙ্গ হয়নি কোথাও । ন। 
ফুলকাঁরী কাজের আধিকো, না বর্ডার নির্মাণের অধিক প্রবণতান্ব, না মুণ্তিমন্ 
ঘটন1 সমাবেশের বাড়াবাড়িতে। এখানে মুত্তির প্যানেলগুলি মাঝারি সাইজের। 
এখানে খুব বভ মৃত সাজানোর প্রতি আগ্রহ যেমন নেই, খুব ছোট মৃত্তি রচনার 
নিপুণতা দেখানোর চেষ্টাও নেই। প্রধান চুডা ও পাশবিক চুডাগুলিব প্রত্যেক চি 
উদ্ধমূখী, ভিতরগম্থৃঙ্গ অপূর্ব ব্যাপান্স করে ফুলকাট] বুস্তাকার কাজে সাজানে।। 
চুডাগুলের বহির্গাত্র ও অভ্যন্তরগাত্রে মনুয্যমৃতিএই প্রাধান্ত। যদিও একেবারে 
মেঝের কাছে নিতের পানেলে যুদ্ধরত পশুমুতির শ্রণী আছে। কিন্তু সংখ্যায় 
খুবই অল্ল। চুডার বহির্গাত্রে গাতী ও বৃষ, হাশ ও হরিণ ঘোড়া ও হিংস্র 
জন্কর বেশ কিছু মৃঠি আছে। চুড়াগুপির অস্তরভাগে আছে টেরাকোটা 
ছাচে ঢালা ও সাজানো দেবদেবী-মৃতি। হস্তীপৃ:্ঠ সওয়ার, তীরন্দাজ, সজ্জিত 
ঘোডা, নৃতাশিল্পী, বাস্ভকর, বীপাবাদক, বংশীবাদক, শিঙাবাদক, তাসাবাদক। 
চূড়া গুলির বহির্গাত্রেও আছে এই ধরণের মৃিমালা, তার সঙ্গে গ্রামীণ বাস্তবদৃষ্ঠও 
বর্তমান-_-গোদহনরত নাণী, পালকি চলে দুলকি চালে প্রভৃভি। আর একচিতে 
কি সতীদাহচি্র? তাই মনে হয়। চুড়াগুপির মাথায় মাথায় রেখদ্নেউলের 


১৬০ বীকুড়ার সংস্কৃতি 


মতো! রেখার বিদ্যা । কোণের চারটি চুডায় বসানো! ৈনমন্দিবের মতো 
গুভ্তণচক্র। মাঝের বড়চুঢাটির মাথায় বেখ। আছে, প্রস্তরচক্র নেই। তার 
বদলে মাঝখানে বসানো আছে উরধ্বমূখী লোহার বড, বোধহয় তিশৃশ ছিল। 

জোড়গাংলার চুডা চারচাপা চ,লু কোন্ সমন্বেত। আর চুডার পাশে দুটি 
প্রশস্ত পীঠ__হুটি ভিন্ন মন্দির শধ:রখা এবং ঢালু হয়ে গেছে দুই দিকে। 
অর্থ!ৎ দোচাল। বি শষ্ট দুটি মন্দর জোড়া দিলেযাহ্য়ু! শ্যামগায় মন্দিরের কাধ 
ও পিঠ প্রশস্ত, জোডৰাংলার কাধ ও পিঠ অগুশস্ত। 

শ্যামরায় মন্দিরের চুডা অংশের কাজ সম্বদ্ধে ষেদিদ্ধান্ত বারবার উচ্চারিত 
হবার মতো তা হচ্ছে :টরাকোটা বিন্তাসের স্থমিতিবোধ। কোথাও কোন 
অতিপ্রঙ্জ অধিকা নেই, আছে কাম্য অবকাশ, িলিফ । অবকাশ না থাকলে 
কোন শিল্পই অনুধাবণ করা যায় না পূর্ণ বিশ্রামে, সম্ভে'গ করা যায় না সহ 
আনন্দে । অবস্থা শ্তামরাঘ় অন্দিবেরু নিচের অংশের কাজের অতিবহুলওা প্রথষে 
না দেখে এলে, উপবেবর এই স্থ'মতি সংযম চোখে নাও পডতে পারে । অতঞএৰ 
আগে মন্দিৎটিএ মুল ভিত্র-বাহির দেখ! দরকার, তারপর চূড়ায় চূড়ায় 
পরিক্রম।। 


গ. 


হামবায় মন্দির ও জোড়বাংলার মন্দির গাজ, স্তস্ভ, প্রবেশ পথ, অলিন্দ্য বা 
চাক বারান্দা, গভগৃহ প্রভাত গঠনশৈপীর ধিক থেকে ফেমন তুলনাযোগা, 
অগ্রধাবনযোগা, তেমনি এদ্রের টেকাকোটার কাজের বাহুল্য ও সংযম, ঘটনা- 
চিত্তের নির্ধারত পরিবেশন, সুপ্ত্ব ও নিপুপত্ব, পৌথাণিক ও সামাজক বিষন্ন 
বিল্যান, বিষুঃপুরে এ নিজস্ব কাহিনী আহরণ প্রভৃতির তুলনামূলক আপোচনাও 
আনন্দজনক। 

দর্শক-ম:ন শ্যামরায় মন্দির দেখার প্রধান ফলশ্রুতত বিহ্বসতা, বিশ্বয়রস। 
কোথাও এতটুকু স্থান নেই যেখানে না কাজ আছে ।১ যেসামান্ত অংশ এখানে 
ওখানে শৃন্ত মনে হচ্ছে পেখানেও এককালে কাজ ছিল, কানের হস্তাবলেপে 
খসে পড়েছে। দেখতে হত মন্দিরের চারপাশ ঘ্বুরে ঘুরে, বারবার । দেখতে 


» এই প্রসঙ্গ দিনাজপুর জেলার কান্তনগরের কাম্তজীর মন্থির ও নঘীয়। হেলার শান্তিপুরের 
হলেখবর যহাষেব হঙ্ছির ছুটির কথা কারগ কারও মনে আসতে পরে। 
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দেখতে মনে হবে সংখ্যাতীত করে স্ট্টি করার প্রবণতাই এখানে কাজ 
করেছে। 

হ্টামবায় মন্দিরের চারদিকে চারটি প্রবেশ পথের বাবস্থা আছে। ইংরাজী 
করে বললে বলতে হয় “গেট” । যথার্থ প্রবেশ স্বার দুটি, কারণ গর্ভগৃছে প্রবেশ 
করা যায় সরাপরি ছুটি প্রবেশ পথে । গেটের নি্নাণ স্তস্ত দিয়ে। স্বতন্ত্র ভাবে 
সতত গুপিও দেখার মতে] | সামনের গেটে অর্থাৎ প্রধান গ্রবেশ পথের এক দিকে 
সথণদের বঙ্গবিলসিত বিভঙ্গ শরীর নিয়ে তৈরী হাতীরু পিঠে কুষ্ণ। এটি “নৰ- 
নাণীকুঞ্তর,। এ প্রবেশ পথের মাথায়-_উচুতে দেখতে পাওয়া যায় বামরাবণের 
যুদ্ধরত বড় সাইজের মু্ঠি। উভয়ের হাতেই উদ্যত ধন্তর্বান। বাবণমৃ্তিটি 
দেখবার মতো। তবে এই বৃহৎ প্যানেলটি ছন্দোহীন- পরিসর গ্রহণের দিক 
থেকে । বিখ্যাত 'বাপমগ্ডলের? ছোট ধরণের উদ্দাহরণ আছে এই প্রবেশ 
পথেব ছু"দিকে ছুটি ও ছুটি চারটি, অন্য প্রবেশ পথের দুদিকে আছে ছুটি 
মাঝারি সাইজের “বালমণ্ডস*। বহির্গাতত্র মিনিয়েচার কাজের আধিকা। 
প্রধানত: মৃত এবং ফুলকাণী কাঙ্জ। কিছু জালিকাজ এবং আলপনার কাজও 
আছে। বিন্যস্ত অঞ্জশ্র মুন্তির হাতে প্রধানত: বাশি অথবা তীবধনু । উদ্যত 
ধনর্বান ও ওষঠলগ্র বাশি বিষুপুরী এতিহোর প্রতীক। একদিকে মল্ল, সিংহ 
উপাণ্ধধাৰী রাজাদের শৌর্ধবর্ষ সংগ্রাম সমবুজয়, অন্যদ্দিকে বৈষ্ণব ভাবভক্তিতে 
মগ্র দেবন্হপ্জ পৃক্গা_এই দুই মানসবৃত্তর সমস্বয়ে রচিত হয়েছিল হিষু্পুর 
বাজকাহিনী। মন্দিরের টেরাকোটাব কাজ সেই বৈশিষ্ট্যকেই অনগ্রহণ 
করেছে, অনুদরণ করেছে। মৃতিগুলির চারপাশে ত্বস্জ্িতভাবে ছেোটছেউ 
“্াব' পরিয়ে পরিয়ে ফুলকাণী কাজ, বর্ডার গুভৃতি করা হয়েছে । মিনিঠেচারু 
কাজের মধো এক ইঞ্চি, দু'ইঞ্চি, তিন ইঞ্চি সাইজের ছোট কাজ ও মুণ্তিও 
আছে। বন্প্রকার মু্তির মধ্যে প্রধান কৃষ্ণরাধা বা ললত'-কুষ্ণ-বাধা মুত্তিতই 
বহুপ্রধান্ত | বাধাকৃষ্ বা মধো কৃষ্ণ দুইদিকে ছুই সখী দাড়িয়ে আছে. নিবিড় 
ভালোবালার দৃগ্ভ রচনা করে। মৃণচুণ্ধন অথবা মৃখদর্শন করার দৃশ্য, নায়ক- 
নাগরিক! দাড়িয়ে অথবা বসে, এয়ন অসংখা আগ্রছে হাজারে হাজাবে রচনা কর! 
হয়েছে যে দর্শকের দৃষ্টি একবার আকধিত হলে আর সবানে। যায় ন। অন্তত্র। 
মনে পভে যায় গীতগোবিন্দের মিলনঘন আবেশচঞ্চল পদ-“শ্লিষ্তৃতি কামপি 
চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি বামাম্*। অথচ স্থধী ঘর্শক এ চাঞ্চল্যের 


২ খুব ছোট সাইজের “রাসমগুল' দেখেছি অ1টপুরের ( হধলী ) রাধাগ্যোবিন্বহীর মন্তির গ্রাজে। 


১০২ ৰাকুড়ার সংস্কৃতি 


সময়টুকু পার হলে দেখতে পাবেন কী গভীর তন্ময়তা প্রতিটি কৃষ্ণমৃতির মুখে-_ 
কষ তন্ময় হয়ে দেখছেন সখীমুখ, রাধামুখ, ললিতামুখ। 

শ্তামরায় মন্দিরের চারপাশের দৃশ্ঠ খুঁটিয়ে দেখলে পৌরাণিক কাহিনীর 
বহন্থত্র খুজে পাওয়া যায়। তারই মধ্যে একটিভে অনেকগুপি ছোট গড়নের হাতি 
শুড় তুলে উর্বমুখে, তাদের উপর বসেছে একটি স্ববৃহৎ পাখী । দেখে মনে 
হয় তার] যুদ্ধ বত। এটি কোন্‌ পৌরাণিক কা1হনীর ছিন্ন ঘটন11? হাতির 
অংখ্যা আট। অগ্টদিগবারণের সঙ্গে ব্রহ্ষাগজয়খ তরুণ গডুরের যুদ্ধ 
চলছে কি? 

মন্দিরের বহির্গাত্্র ভালো করে দেখলেই বোঝা যায় মন্দিরের শিল্প স্ঠিতে 
ছুটি বসের প্রাধান্ত, বীর রদ ও শৃঙ্গার বস। যুদ্ধদৃশ্ঠ ও প্রণয়দৃশ্য । তার সঙ্গে 
উৎসবদৃশ্ অর্থাৎ রাসলীলার সমম্ব়। 

জোড়বাংল মন্দিরের চাঁরিদিকের দেওয়ালের কাজও দাড়িয়ে দাড়িয়ে 
দেখবার মতো। তবে এমন্দিরে একটি মাত্র প্রবেশ দরজা বা 'গেট'। অন্ত 
একটি চোর! প্রবেশ পথ আছে, সেটি স্থশোভন নয়। সেটিকে খিড়কি পথও 
বল যায়। 
জ্োড়বাংল! মন্দিরের বহির্গাত্রের টেরাকোট] কাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছুটি ছুটি 
চারটি তোরণের মডেল। মন্দিরের ভান ও বায বহির্গাজ্রে এ-ছুটির কাজ 
বিশিষ্টতাব্যঞধক। আমরা সঁচীস্তপের তোরণ সম্বদ্ধেই প্রশংসামুদ্ধ, অভিজ্ঞ । 
তার ছবি, নান] মণ্ডপসজ্জায় তার অনুকরণ আমর] অনেক দেখেছি। কিন্ত 
জোড়বাংলার দেওয়ালে, পার্থ দেওয়ালে, গড়ে তোলা এই অপূর্ব তোরণের 
অন্থকরণ আমর! কোথাও দেখিনি ।* অথচ এটি অন্ক্রণীয়। তোরণের ছুটি 
প্রধান স্তভ্ভ, তার মাথার দিকে আড়াআড়ি একটি বড় ও একটি ছোট। বড় 
আড়াআড়ি স্তভটির মাঝখানে দুটি পৃথক স্তন দাড়িয়ে আছে তিন সাইজের এবং 
তাদের মাথায় ধরা আছে ছুটি ঢালু চাল। দ্রাড়ানো ও আড়াআড়ি ছোট বড় 
স্তস্ত গুপি গোল ব। চ্যাপ্ট। এবং নানাবিধ মৃতিতে, জালিতে, ফ্ুপকারী কাজে 
অলংকত। ওখানে উপরের দিকে মুখোমুখী ছুটি বৃহৎ মন্তুর অপূর্ব। মন্দির 
গাত্রের টেরাকোট1 কাজের বিষয়বিন্তাস দেখবার মতে।। এখানেও যুদ্ধদৃশ্যের 
প্রাধান্ত। উদ্যত যুদ্ধান্র নিঘ্বে নত চলেছে। চলেছে রখ । চলেছে মন্তুরপঞ্ী 


৩ এতোরণের স্পষ্ট ছবি এসেছে একটি আল1কচিত্রে। জ £ পূ ১৬" চ. বাংলায় ব্রণ, 
২ খণ্১১৯৪, 
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নৌক1। বাষ্বদ্দিকে বহির্গান্রে একেবারে নিচের দিকে এমনি দীড়বাহী তিনটি 
নোক পরপর গাথ। হয়েছে। অপূর্ব ! নৌসাধনোছ্ত বাঙালী সেনানির বিজয়যাত্রা 
ইতিহাসে ও সংস্কৃত কাব্যে পরিচিত বিষয়। বীকুড়া জেলার নর্দীমাল। যে 
একদিন নাব্য ছিপ তার প্রমাণ বোধ হয় এগুলি । এই ধরণের টেরাকোটার 
বিশিষ্ট ছবি বাংগাদেশের অন্যান্য মন্দিবগাত্রের ভূষণ হয়ে আছে দেখা যায়। 
এগুলি নদীমাতৃক বাংলাদেশেরই নিত্যশাশ্বত পরিচয় বহন করছে। 

জোডবাংলা মন্দিরের নিজন্ব বৈশিষ্ট্য যেমন তোবরণচিহ্ে, তেমনি এই 
নৌধাত্্রার টেরাকোটায়। শ্যামরায় মন্দিরের রাসমণ্ডল বিশিষ্ট, তা জোড়বাংলাম 
নেহ। তেমনি জোড়বাংলার মযুরপত্্ষী নাও নেই শ্যামবায় মন্দিরে । এক 
একটি নৌকো অনেকগুলি দ্রাডি জ্রীডিয়ে দাড়িয়ে দাড় টানছে। নৌকার 
উপর ীডিয়ে আছে পরপর একমুখে অনেকগুলি মানুষ, হাতে তাদের উদ্যত 
অন্্। কোন্‌ অস্ত্র? বন্দুক? নৌকাধিলাসের সখীবাহিত নৌকার নিদর্শনও 
আছে এখানে । যুদ্ধ দৃশ্যের পাশাপাশি আছে পালকি-চলার দৃশ্য, গোচবণ দৃশ্ঠ । 
গ্ররু মানুষের গ্রামীণ দৃণ্ত ও দেখা যায়। পশুপক্ষির গড়ন পৌন্দর্ধেরও অপ্রতুলত! 
নেই। কোথাও পুরুষ বসে আছে, নারী পাখা বা চামএ নিয়ে বাজন করছে। 
একটি বড় টেরাকোটার “মা” ভীম্মের শরশয্যার। কোথাও কালীয় দমনের 
ঘটনাচিত্রাবপী। বাপলরুষ্ণলীলার দৃশ্য, যমলাজুন, পুতনাবধ প্রভৃতিও সারি বেধে 
এসেছে । একমুণ্ড বহুহছাত, চারমুণ্ড পাচমুণ্ড দেবতা বা ষক্ষের ধনুর্বান পিকে 
ৃদ্ধদৃশ্যও বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একি যড়ানন কার্তিকের, যান 
দেখসেনাপতি? মন্দিরের পশ্চ,ৎগাত্রে দেখতে পাওয়া যায় এক ত্রিমস্তক মুত্তি 
চলেছে জন্তবাইনে চড়ে। যুদ্ধের দৃশ্য আধিকোর সঙ্গে শিকারদৃশ্যও দেখতে 
পাওয়া যায়। পশু শিকার।* হিংশ্র পশু৫ দেহতঙ্গি ও মুখতঙ্গি দেখবার মতে । 
পশ্তকে পণ্ড আক্রমণ করে খেয়ে ফেলছে, বন্তপশ্ড মান্বকে কামডে ধরেছে__ 
এমন দৃশ্ঠ অনেক । হরিণ, হাতি, ঘে'ড়া, গরু, ভালুক, হাতিতে হাতিতে 
লড়াই, বাড়ের লড়াই শিং নামিয়ে, উধ্বশৃঙ্গ হরিণ ও হাতির ছুটন্ত দৃশ্বগাথা 
প্যানেলগুপি অনবগ্ত। মন্দির পাত্রের নিচের দিকেই পশুপক্ষিমূত্তির ও উপবের 
দিকে মানযষের প্যানেলের আধিকা। অর্থপারী অর্থমন্ত্ররের পানেল অন্বিব- 


& এমনি শিকারদৃঙ্ঠের আধিকা আগ্যান্ত টেরাকোটা মন্থিরর এক লঙ্গবীক্ষ বৈশিষ্ট € 
*আাটপুরের রাধাগ্সোবিন্থজীর ষন্দিরের শিকারদশ্যে প্রায় সর্বত্র শিকারীর সঙ্গে কুকুর চজেছে 
গ্খ বায়। 
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প্রবেশ-্োরপণের খিলানের উপরিভাগে, ভারি সুষ্মর ও হিম্বগকর । তাদের 
হাতে বীশাও আছে। এই মক্দিরের গায়েও আছে অই্দিগবারণের সঙ্গে 
গড়ুর পাখাব যুদ্ধ দৃশ্ত। পরপর ছটি ্সাাবে। একদিকে হাতির পিঠে, অন্তদিকে 
ঘোড়ার পিঠে পরস্পর যুদ্ধরত সৈনিক। 

বিচিঅবস ছড়ানে] রয়েছে মানবসমাজের দৃশ্ গুলিতে । অতীত কিষুপুবের, 
বাড় অঞ্চলের খবর এগুল্তে পাওয়া ঘায়। নৈবেদ্ত বা ভেট নিয়ে যাচ্ছে নারী, 
সপুত্র নারীকে আশীর্বাদ করছে স'ধু্দী বা মোহাস্ত বাবাজী। কোন বিপুলবপু 
মানব হুকে। টানছে।. দীর্ঘকেশী নাবীর সংখাও অনে্ক। এক নারী অন্ত 
নাগীকে সিত্বর পরিয়ে দিচ্ছে, এক নারী অন্য নারীর কেশবিষ্যাসে রত। পুকুষ 
উয়ে আছে আরাম করে, নাবী পাটিপেদিচ্ছে। তাকিয়া কোলে নিয়েবসে 
আছে ভু ড়িবিপুল জমিদ্বার। আগুন জেলে ছুই নাবী আঞন পোয়াচ্ছে (ন1।কি 
অগ্নিপৃক্জা করছে? )। পুরুষ ভোজন করছে, নাবী পরিবেশন করছে। এই 
রকম সব পরিচিত জীবনচ্ছবি মন্দির গাজ্রে তৎকালীন পরিচিত সমাজকে তুলে 
ধরেছে। 

জোডবাংলা মন্দির গাত্রের টেবরাকোটাব কাজের প্রধান বৈশিষ্টা বিষয়ের 
বৈচিজ্রা। শুধু ভাগবত কাঠিনতে আনন্ধ নয় শিল্পীর মন। শত সশ্ম 
টেবাকোটার কাঁজের আধো যুদ্ধদৃশ্যের পু বেশি চোখে পড়ে ভক্তনত, যুক্ত 
অঞ্ণল, যুক্তকর নারীপুরুষের সাবি । বাচ্য:ত ভর্্গ শ্রামবায় মন্দিরগা ত্র মতো! 
বেশি নয়। ছোট বড মাঝারি বুটিদার ফুল ও ফুলকলিও ম্বাছ অনেক। 
অতীত পুরাণ থেকে ইতিহাস পথে ই টতে হাটতে বাস্তববিশ্বে শিল্পী তার দৃষ্টির 
আলোক ফেলবাব পৃৰ প্রক্কতিজগতৎকেও দেখেছেন । 

কিন্তু শ্তামরায় মন্দিবের শ্ল্পীমানসের সঙ্গে জেড়বাংল] মন্দিবের শ্ল্পী- 
মানসেব পার্থকাও সহজে ধব1পড়ে। জোড়বাংনসা অন্দিবের সব কাজই মাঝাবী 
€দর্থগুস্থের, ৃক্্তার দিকে আগ্রহ তারা দেখান নি। ফুলকাতী বা জাপ্কাট! 
কাজ আছে পরিমাণ মতো, প্রয়োজন »তো!। তবে এক একটি দৃশ্বাক হদৃশ 
বর্ডার দিয়ে শ্বতস্্র করে সাজিয়ে দেওয়ার ধৈর্য এদের ছিল, বেশ বোঝা যায়। 
মন্দিতগাজ্রে মৃতিস্বাপনার আধিকা যেমন নেই, নানতাও তেমনি নেই। আর 
লক্ষণীয়, জোড়বাংলা মন্দবের বির্গাজ্রের অমলিন ২6 । আজ দশ বছরের 
এদিকে ওদিকে শ্ামবায় ও জোড়বাংল] নিমিত হয়েছে, কিন্ধকু আজও জোড়- 
বাংলার পোড়ামাটির ব্ক্তমুত্তকার খ্জ্ৰল্য অস্রন আছে। তুলনায় শ্তামধায় 


বেশ ধূদর, মান, কালচে- খয়েরি 
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মন্দিবের গ্রবেশ পথের স্তত্ভ গুলি স্তপভিত হয়ে দেখবার মতো৷। দৃঢ় বলি হন্গি 
অথচ অনতিদীর্ঘ। কারুমণ্ডনের অপূর্বত্বে অন্িতীয়। গ্রীলীয়ান স্তত্ভের মতে! 
গগণচুন্বী নয়, অধুনা নি্রিত গৃহগঠনের গোল সাড়া খামও নয়। এর ধবব 
জম্পূর্ণ ভিন্ন, একে গঠিত ও সজ্জিত করার মানমিকতা সম্পৃ স্বতস্ত্র। শ্যামবার 
মন্দিরের চারিদিকেই এমন স্তদ্ভ আছে। তাদের শ্রেণীবিন্তাস এই রকম-_ ছুটি 
পূর্ণাঙ্গ এবং তার ছুপাশে দুটি অর্ধ-ঙ্গস্তত্ভ। অর্থাৎ পরপর যদি দেখ। যায় তাহলে 
প্রথমে একটি অর্ধাঙ্গ ত্তস্ত ভান দেওয়ালের সঙ্গে লিপ্ত, তারপর ছুটি পূর্ণাঙ্গ স্তস্ভ-_ 
একটির পর অন্যটি তারপর আবার একটি অর্ধাঙ্গ স্ত্ত বাম দেওয়ালের সঙ্গে লিগ 
জোড়বাংলা মন্দিবও স্তন্তশৌন্দর্যবজিত নয়, কিন্তু মন্দিবের চার পাশেই স্তত্ত 
নেই । এর প্রধান প্রবেশ পথে দুটি পূর্ণ স্তত্ত, দুটি অর্ধস্ততস্ত। বিপরীত ভাগে 
ছুটি অর্ধন্তস্ত ও টি এক-চতুর্থাংশ স্ত্ত। এখানে প্রবেশ পথের আদল আছে, 
কিন্ধ প্ররুচ গ্রবেশ পথ নেই বলেই এমন বিচিজ্র গঠনপ্রণালী অবলম্থিত হয়েছে। 
অনেক স্বর্ণজড়োয়া৷ অলংকারে মুকুট বিভূষিত বিশালাঙ্গী রাজবাণীর মতো এষ্ট 
্তস্ত গুপি শুধু অভিজাত বাহার দেখাচ্ছে না, মন্দিরের বহিরঙ্গ ও উরধ্বাঙ্গের তার 
বহন করছে এবং চাকা বারান্দা নির্মাণের সাহাধা করেছে এই স্তস্ভগুলি। 
তার সঙ্গে গর্ভগৃহে প্রবেশের জন্য প্রবেশপথের ফাকও দিয়েছে । কোন্‌ মন্দিরটির 
স্তস্ত সর্বাধিক স্থুন্দর তা বলাযায় না। তবেশ্যামরায় মন্দিরে স্তম্তলংখা বেশী 
ৰলে ঘে কোন দিকে দাড়িয়েই আমর! স্তত্তশীন্দর্ষ দুচোখ ভবে উপভোগ করতে 
পারি। জোড়বাংলা সেদিক পেকে নান হলেও মন্দিরের গায়ে মবদৃশ্ঠ 
তোরণের মডেল নিশ্মাণ কবে বৈশিষ্টো ও শৌন্দর্যে জিতে যেতে চেয়েছে ॥ 
স্তম্ভ গুলির গায়ের উরর্বমূখী ও নিয়মৃখী কাটাকাটা থাক, কাণিশ নিশ্মাণ, মৃতি 
যোজনা ও ফুলকাগী কাজের বাহান্বী চিরকাল প্রশংসা পাবে। স্তস্গুলির 
উধ্বণঙ্গ ও নিয্নাঙ্গ ভারি, কোমর সক সামগ্রশ্যপূর্ণ। এবটি স্তস্ের সঙ্গে অনটিব 
মাথায় মাথায় থিলানের যোগ। খিলানগুলিকেও স্ুসজ্জ্রত কর! তয়েছে, যার 
ফলে জোডের কর্কশতা সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেছে। শ্ামবায় মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশের 
দুটি পথ উন্ুক্ত, ছুটি বন্ধ। প্রবেশের যে ছুটি পথ বন্ধ কিন্ত প্রবেশ পথের আঙল 


« অজস্তার গুহাত্তস্তগুলি ছারবাহী নয়। ভ্রঃপৃ ১১৩, অপরূপা অনভ্তা, নারাহখ সাস্ছ, 
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আছে-_-তাতে কারুকার্ধ খচিত ছুপাল্লা বন্ধ কপাটের নিদর্শন আছে। খুবই 
স্থন্দর কপাটের কারুকাধ। 


গ 


আঅলিন্দে প্রবেশ করলে আর একবার থমকে থেমে যেতে হয়। নিরাকার ব্র্ 
ৰবলেছিলেন-_ রূপং রূপং প্রতিব্ূপং বভুব:। শ্তামশায় মন্দিবের অলিনো অথাৎ 
চাক বারান্দায় ঢুকলে মনে হবে কী আশ্চর্ধ ভাবে টবাকোটার সৌনার্য রূপে 
স্কপে প্রতিটি ব্ূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এত কাজ, এত মুতি, এমন রকমারি 
বর্ডার, ফুলকারি, এত আলপনা যে ধের্যা ধরে দেখতে দেখতেও ধৈর্য হারিয়ে 
ষায়। মাহুষের দু'চোখে গ্রহণ ক্ষমতা আর কতটুকু? বাইরে থেকে সমগ্র 
যন্দিটিকে দেখে নেওয়ার বিহ্বলতা', অলিন্দে প্রবেশের বিহ্বলতা৷ থেকে পৃথক । 
বাইরে থেকে গোট। মন্দির অনেকখানি দশন প্রিধিতে ছড়িয়ে থাকে, কিন্তু 
অপিন্দে দশনপরিধি ছোট হয়ে আসে। অথচ এই সীমিত পরিধিতেই অমেয় 
অজন্রতা। অকৃপণ এশখরধ। 

হ্যামরায় মন্দিক্রে টেরাকোটা কাজের ধর্ম সুক্মতামুখীন। অলিন্দে সেই 
হুশ তা? শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি আছে। অনপিন্দগাত্রের সর্বাণয় ভাগে দেখতে পাওয়। 
হায় অলংকৃত হাতির পঠে সওয়াণ ও মাহুত, তীর নিক্ষেপকাণী শক্তিমদমত্ত 
পৈন্তবশ, ঘোড়। ছুটগে চলেছে ঘোড়সওয়ার_-অপুৰ কারুময় ঘোড়ার জন 
ঘোড়ার লাগাম। মুখোমুখি দু'টি দুটি ঘোড়। ছু'প। তুলে লড়াই করছে। 
ভারপর উপরের সারিগুলিতে দেখি বাশি বাজাচ্ছেন. কৃষ্ণ, স্থরমুগ্ধ সখীর! 
।ড়য়ে আছেন। অলিন্দ গাত্রের ছোট ছোট রাসমণ্ডণের গোল গোল কাজ 
আছে অনেকগুপি।৬ আছে বাছ্যঘন্্র হাতে নাণী ও পুকরুষ। আছে দেব- 
€ববীর মুতি। দ্শাবতারের এক এক অবতার মূর্তির সবাহন উপস্থিতি । 

স্তামরায় মন্দিরের প্রবেশ পথের মাথায়, প্রথম অপিন্দ পার হয়ে গর্ভগৃহে 
প্রবেশ পথের মাথায়, সব দিকেই নারী ও পুরুষ এবং পুরুষ ও নাপী মৃতির 
বিন্তান। প্রায় সব কটি জোড়েই নারী ও পুরুষ পরস্পরকে আদর করছে? মুখ 
ভুলে ধরে নিরীক্ষণ করছে, কখনো কোন মুখ চুগ্বন করছে অন্ত একটি মুখ । 


ও খ্রীস্্রীর অষ্টম শতকের একটি টেরাকোটার রাসমণ্ডল' সংগৃহীত আছে আশুতোষ মিউজিয়ষে। 
নমুণাটি হুগলী জেলায় প্রাপ্ত। তার তুলনায় স্তামরায় মন্দিরের ষেকোন একটি রাস- 
মণ্ডলের কাজ অনেক বেশী নৃত্য, গ্রতিময়, কারুহুন্দর 


টেরাকোটার কাব্য ১০৭ 


মনে হচ্ছে গৃহে গৃহে কত আলাপ, আদর, আনন্দ বিনিময্র। গৃহ না কুঙ? 
রথের চুডার মতে। এক একটি ঘরে একটি নারী ও পুরুষ, কখনো ব1 নারীপুকুষ 
মিলে মোট তিনজন । গুরা যেকৃষ্চ ও রাধা বেশ বোঝা যায়, বেশ বোঝা 
ঘাঁয় ললিতাও আছেন গুদের পাশে। তাহলে মহারাঁসের ছবি ফুটিয়ে তোলা 
হয়েছে? ষোড়শ গোপিনীর প্রত্যেকের সঙ্গে শ্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণ মিলিত হয়েছিলেন- 
বৃন্দাবনের দেই মহারাসের স্থষ্টি কি মন্দির মধ্যে এই ভাবেই হয়েছে টেরাকোটার 
লারভূভ পৌন্দর্যে? হয়তে] তাই। কারণ শ্তামরায় মন্দিরের অলিন্দের পরই 
গর্ভগৃহে বাদমণ্ডন ও বৃন্দাবন বাপনের আয়োজনই সর্বাধিক পরিলক্ষিত হম্ব। 
সমগ্র বিষুপুবকে দিঘি, অরণ্য, তোরণ, পশুশালা, মন্দির ও পথের দ্বারা বৃন্নাবনের 
আদলে সাজিয়ে ছিলেন মল্পংাজারা__তাই শ্রানিবাল আচার্য বিষুপুরের অন্ত এক 
নামকরণ করেছিলেন--গুধ্য বৃন্দাবন? । টেরাঁকোটার কু'ঞ্জ কুঞ্জে সব নারী ও 
পুরুষ মৃঠি অর্থাৎ সখী ও কৃষ্ণ দাড়িয়ে আছেন। এমন করে দ্রাড়িয়ে দাড়িয়ে 
যুখ তুলে দেখার আনন্দ মহাকাব্য আর কোথাও বচিত হয়েছে বলে আমার 
জানা নেই। কে যেকার মুখ দেখছে, কে যে কার মৃখ চুম্বন করছে কে বলবে! 
এমন কিছু মৃখ-দেখীর চিত্রমুতি জোডবাংল1 মন্দিরেও আছে, কিন্ত এমন ঘটা 
নেই, এমন বাসোল্লাসময় মহাকাব্য অজন্বতা নেই। শ্যামরায়ে কৃষেের 
মাধূর্যমূত্ির প্রাধান্য, জোড়ধাংলার কৃষ্ণের এশ্বধমূঠির প্রাধান্য । 

জে ড়বাঁংল। মন্দিরের সামনের অশিনে টেরাকোটার কাজ আছে, পিছনের 
অলিন্দে কোন কাজ নেই, সম্পূর্ণ ন্যাড়া পিছনের অলিন্দ। সামনের অলিনোর 
দেওয়াল গাত্রে বড় সাইজের মুতির কাজ। উর্ধাদকের গণ্ুজেও কারুকার্য 
লক্ষণী£। খিগান গুলিতেও অপূর্ব পাঁনেল যোজিত হয়েছে। অলিন্দের গায়ে 
বাগ্ধ ও নৃত্যের ভক্গমান মূর্তিরই প্রাধান্ত। অনেকগুলি তার-সমন্থিত একটি 
চৌকো। যন্ত্র বাঙ্জাচ্ছে একটি নারী, একটি পুকষ ফু দিচ্ছে বাশিতে, আর একটি 
নারী তারই পাশে বসে বাজাচ্ছে কবতাল। মুদঙ্গ গণায় ঝুলিয়ে তালে তান্গে 
নৃত্য করতে করতে মন্দিরা বাজাচ্ছে__এই ধরণের নৃত্য ভঙ্গিমার অপংখ্য জোড় 
জোড়বাংল৷ মন্দিরের ভিতর অলিন্দে। আর বসেছে গানের আসর । লঙ্গীত, 
রসম্থ্ধায় ভরপুর, ভারতবধের সঙ্গীতসমাজে দিল্লীর পরেই সঙ্গীত ঘরাপার বিখ্যাত. 
শহর বিষুপুরের সংগীত ইতিহাসের সাক্ষ্য এই ধরণের টেরাকোটার কারুকার্য গুলি 
আজও বহন করছে। গানের আদরের এমন আধিক্য শ্ামরায় ষন্দিরে ঘটেনি । 
কামরায় মন্দিরের গায়কের হাতে এক তার ও দোতাবা প্রভৃতি হস্ত দেখ! ঘায়। 


১৪৮ ৰাকুড়াব সংস্কৃতি 


অলিনদের ভিতর অংশের দেওয়ালে মেঝের সম্মিকটে বড় বড় হাসেক 
প্যানেল. তারপর গরুর প্যানেল। স্থুদীর্ঘথ ফুলকারি কাজের নমুনণাও আছে। 
এখানের মৃতিগুলির উচ্চতা তুলনামূলকভাবে বেশি। দীর্ঘদেহী নাণী ও পুরুষ 
দ্বাড়িয়ে আছে জোড়বাংল। মন্দিরের অলিন্দের দক্ষিণভাগে- এই জন্মণ খুব 
নহজেই চোখে পড়ে। তারই সঙ্গে দেখতে পাওয়া যাবে এখানেও ভকিমতী 
নারী ও সাধু্টীদের মুঠিবানুল্য। টিকি সমস্থিত পুকষওবেনী সমস্ত নাবী 
সুতির বাহুল্য অনেক সময় একঘেয়েমির নিদর্শন বলে মনে হতে পারে । শ্যামবায় 
মন্দিরের অলিন্দেও দেখ! যায় দাড়ি ও জট। সমন্বিত সাধুমুতি অনেক, পল্মামনে 
ৰা যোগালসনে বসে আছে। এবং অনেক বেণীধবা নাবী পৃজ1ক্ণীও আছে। 
ফকির দববেশও আছে। 

মন্দিতমৃতিতে সাধুদস্ত ও ভক্তিমতীদের এই প্রাধান্টেরও ইতিহাসগত কারণ 
আছে। মহারাজ বঘুনাথ দেব, যিনি শ্যামবায় ও ভজোড়বাংল। নির্মাণ করিয়ে 
ছিলেন, তিনিই তার বাজো বহু সংখাক 'অস্থপ? নির্মাণ করান। “অস্থপ” ছিল 
লাধুদন্লামীদের সাময়িক নিবাদ। খিঞ্ুপুর রাজধানীতে সংধুদস্ত বৈষণববাউলদেরু 
আগমন-আধিক্য অনুমান করে নিতে পাবা যায়। তারই প্রভাব এ সব 
টেরাকোটাবর কাজে । 

অধিন্দ দিয়ে গর্ভগৃতহুর চতুষ্প্্ব ঘোরা যায় না_জোডবাংলার এই বৈশিষ্ট 
আমবায় »ন্দিরর গঠনের থেকে জোভডবাংলাকে আলাদা কবেছে। অর্ধ ওর্্ধ 
এবং একটি পূর্ণ_এই ভাবে দুটি অংশে চারপাশে অনিন্দ্ব বিভক্ত; আব দুঃখ 
হুয়, পিছনের অংশের অন্ন্দ সম্পূর্ণ কারুকার্যহীন দেখে । সম্মুখে এশ্বর উন্মুক্ত 
হদ্ে আছে, পশ্চাতে বিস্ততা গোপন করে রাখা হয়েছে । অবশ্য একথাও মনে 
বাখতে হবে, জোড়বাংলাব গঠ্নগত জটিলতার জন্য পশ্চাৎভাগে আলেো। গ্রকেশেৰ 
তেমন স্থযোগ নেই, তাই টেরাকোটার কাজ বর্জন করেছেন শিল্পী পশ্চাৎ 
অগ্লন্দবে। যেমন অ'লোর অভাবে কাকুকার্ধ বঙ্জত হয়েছে জোড়বাংলা ও 
্ঞামরায় উভয় অন্বিংরর উপরে যাবার মিভিতে। 

জোড়বাংল1 মন্দের আর একটি বৈশিষ্টা অলিন্দের কোণের ঘরগুলি। 
জোভবাংল] মন্দিরের মাথায় একটি চুড',চারকোণে আর চারছি চুড] নেই শ্তামবাস় 
মন্দ্রবর মতো। কিন্তু শিল্পী চুঢাঘর এখানে এনেছেন নিচে। অলিন্দ্বর 
চাঁরকোণে। এই অনিন্্গৃহপগুলির ভিতর দেওয়াল স্থদজ্দিত। একটি গৃহের 
মধ্যেকার একটি আলপনার 'স্র।ব+ চিরকাল স্মরণ করে রাখার মতে1। 


টেরাকোটার কাবা ১০৯ 


মন্দিবের নানা অংশ, স্মুখভাগ, স্তস্ত, অলিন্দ, গর্ভগৃহ ও চুডা। সম্মুখভাঁগ, 
স্তস্ভ, অশিন্দ আমবা দেখেছি। চুডাও দেখে নিয়েছি সর্বপ্রথমে। এবার 
আমর] প্রবেশ করবো গর্ভগৃ। 

উভয় মন্দিবের গর্ভগৃ্ই দেবতা নেই। গর্ভগৃহ দেবতা না থাকুক, 
আামবায়-এব গর্ভগৃহ আছ বিষ্ম, অপার অনস্ত বিস্বন্ধ। এবিষ্মিগ, দেলতাঁ- 
শৃন্গতাব দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। পৃজার দেবতা নয়, সৌন্দর্ধের দে'ত] শ্ামবায় 
মণ্দিবের গর্ভগৃহ এখনও বাল করছেন। গ্যামরায় মন্দি বু গর্ভগৃক্ত প্রবেশ ছার 
চটি। এখানের দেবমূর্তি রাখার পীঠস্বানটি অনন্যসাধারণ টেহাকো।টার এশ্বর্ষে 
সমৃদ্ধ। এশখবর্ধ যার আছে সে এমনি করেই পরতে পরতে খুলে দেখায়। 
আ্টমবাযের সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ অগাদপ সম্ভার যে গর্ভগৃণহ, সে বিষয়ে কারও দ্বিমত 
থাকতে পবে না। বিখাত “বাসমগ্ুল'এবর প্রায় চল্লিশ ইঞ্চি বাদের টেরা- 
কোটার কাজটি এইখানেই আছে। গোলাকৃতি রানমণ্ডলটি দর্শনে নিখুত, 
গঠনে বুদৎ। অনেকগুলি পোড়া মাটি! টুঙ্গবে গেঁখ এমন একটি পর্ণাঙ্গ দৃশ্ধ 
অন্য কোন মন্দির রচিত হয়নি। এ গোলারুত বাদমণ্ডলটির মধো চক্রায়তন 
দুই পাবি, নৃ*ামৃর্তির মালা তৈবী তয়েছে, তার মাঝখানে বংশীধাবী স্থতঙজিম কফ 
ছুই পাশে বাধা ও ললিতা । ঢইসাধি নুনাভ'ঙগমার মালার মাঝখানে সাদা 
চক্রায়তন বর্ডাবের কারুকাজ | এইট ধরনের বর্ডার তিনটি । তারপর বানমগ্ডলেন 
চারপাশে লতাপাতা গাছ হযু+১যুী হবিণ ও ফুপকারি নক্সা এবং বংশীধাপী 
ছন্দিত নাণীপুকষ মূর্তি যোগ করে মণ্ডসটিকে চতুভুর্গ গঠন দেওয়া হয়েছে।* 
খন এক একটি ভূচজর দৈর্ঘ হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ ইঞ্চ। এ রাসমণ্ডল চতুভুক্ষ 
ক্ষেত্রের মাথায় দুটি ছোট লম্বা পা'নেলে সংকীর্তনের প্রশেসন। দুটি প্রশেসনের: 
ঘাঝামার্ঝ আছে বাধা ও কৃষ্ণ, হাত দিয়ে তুলে ধরে বাধার মুখকান্তি দেখছেন 
কু । দেবতাবেদীর বাম দেওখালে প্রধানত বড লাইজের কাজ. বৃক্ষ-_ড'লে 
ভালে কত না পাখি, হয়তো কদম্ববুক্ষের বননিকুপ্জ তৈরী করা হয়েছে এই ভাবে। 
ছবেওয়ালের নিচের দিকে মান্তষেব প্যানেল, মুদ্জ ও করতাল বাদকের হৃতঙ্গিম 
মূর্ভিারি। এই বাম ছেওয়ালেই আর একটি বাসমগ্ডগের মাঝারি সাইজের 


৭. বহু টুকারে] জুড় এতন্বড় একট? গ্রাৰ অন্যত্র দেখিনি । তবে কৃফণনগ্নরের ( থানাকুল কৃফ”. 
নগর £ গলী জেলা ) রাধাবনত্রভ মান্বর গ্রাত্রের জ্যাবগুলিও দর্থেপ্রস্থে বেশ বড । কিন্ত 


সেগুলি মুতিহীৰ নকৃশ! যাঞ্জে। 
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কাজ আছে। গর্ভগৃহের গম্থজের কাজও আশ্চর্য নৈপুণো গঠিত ॥। এমনকি 
খিলানগুলি পর্ধস্ত শৃন্্ নয়। গর্ভগৃহের দেওয়ালে সাধারণতঃ মানব মুর্তিশ্রেণীবই 
প্রাধান্ত। অবশ্য মেঝেলগ্ন পানেলে গরুর সারি আছে। গরু ও নারী পর পর। 
গর্ভমৃহের একদিকের দেওয়ালের নিচের দিকে মাতা ও স্তন্তপানরত সন্তানের 
পাণেল আছে। আর আছে সন্তানকে দুবানুতে তুলে ধরে আদর করার দৃশ্য 
এই ভাবে নৃহাচুদ্বন কআপিঙ্গনের দৃশ্ট-পরিবেশে ভিন্ন বসে সৃষ্টি হয়েছে । মানব- 
মানবীর মূর্তির প্রাধান্য সত্বেও ফুনকারি কাজের পাড় ও আলপনার প্যানেলও 
লক্ষণীয়। 


ছু. 
বৃক্ষতলে পক্ষ নারীমুখ তৃলপে পরম আদরে দেখছে এমন দৃশ্য অনেক এই 
গর্ভগৃছে । মুদঙ্গ, বাশি, সেতার বা বীণা, কর্ঙাল, ঢোল হ বাদকের সংখ্যাও 
কম নয়। নাদীর নুত্যতঙ্গিমাও অনেক । করতাল হাতে নিষে ও যুন্্গ গপায় 
ঝুলিয়ে নিয়ে বৃতাতক্রমাময় নারী ও পুরুষ উভয় মৃতিই আছে। করতালবাদিকা 
নারীকে বোঝ1 যায় বক্ষনাঁসী স্তনদ্বয়ের উন্নত বর্তুল আকারে। এই রকম নৃত্য 
ভঙ্গিমার মুতি শ্রেণীবদ্ধ হয়ে আছে হাজারে হাজাবে। গর্ভগৃহে প্রধানতঃ, 
অন্ত্রও আছে। একটি বৃক্ষ, তারপর একটি নাণী, আবার মুদঙ্গবাদকের নৃত্য- 
ভঙ্গিমা, এইভাবে মৃতি সাজিয়ে প্যানেল কৰা হয়েছে । সব মিলিয়ে গর্ভগৃহ 
জুভে অদ্ভুত বুন্দাবন। ফুশকাট] বর্ডার দেওয়া বখ্ধারী একক কৃষ্ণমৃতিও 
অনেক। বড থেকে খুব ছোট মূর্তি সমাবেশ ঘটেছে গভগৃহের দেওযালে। 
দ্ব'ইঞ্চে ত্র মতো ছোট পরিধির মূর্তও আহে । এইভাবেই সুক্ষ কাজের প্রতি 
শ্যামরাক্ মন্দের ভিতরে বাহিবে আগ্রহের নমুনা ছড়িবরে আছে । গর্ভগৃহে বান 
উত্সবের ছবি আমা দেখি । দেখি নৃন্তা, দেখি তা তা থৈ থে আপন্দ। শুধু 
তাই নয়, ধ্বনিও শুনি ' এ নির্জন গর্ভগৃত মূর্তমালা দেখতে দেখতে যি 
দ্বশন-ইন্দ্রিয়ের চেতন ক্ষণকাল স্তন্ধ কে রাখি তাহলেই শুনতে পাবে অশ্রুত 
সঙ্গীতধ্বনি। করতালে. মুনঙ্গে, বংশারবে মিপিচ স্থরের উল্লাস ছড়িয়ে পড়বে 
দর্শকের চেতনায় । শ্যামরায় গর্ভগৃহে দাড়িয়ে এমন সংগীত উত্সবে যিনি 
দ্বোলারিত না হয়েছেন তিনি ভাগ্াহীন। সেন্দ্র সাগরতীরে দাড়িয়েও 
কল্লোল শুনতে না পাওয়ার মতো ভাগ্যহীন। 
শ্টামরায় মন্দিরের গর্ভগৃছে প্রবেশদ্বার ছু'টি। এই ছুটি প্রবেশ দ্বারের ছুই 
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পাশে ও উপরে অজস্র কাজ। কুলুঙ্গীও আছে । আর বিষুপুবের 'দশাবতার 
তান” সাইজের গোল মনোগ্রামের মত “বাধারুষ্ণজলপিত1” মূর্তির কাজ খুবই 
যত ও স্বন্বর। এই ধরণের গড়ছুনর কিছু ফুলও আছে, ফোট! এবং কুঁভি। 

প্রবেশ পথ ছুটির টেবাকোটার কাজে শুধু নৃহাতঙ্গি ও বাগ্যতঙ্গিরই আধিকা নয়, 
যুদ্ধ দৃশ্যও আছে। অস্ত্রধারী যুদ্ধবত, শক্রণাতনকাবী বানর সৈন্যদেরও দেখতে 
পাওয়া যায়। হাঁতিতে হাতিতে যুদ্ধদৃশ্য ও আছে। পীচ দশ ইঞ্চির হতো চওভা- 
লম্বা! মুর্তি আছে। অঞ্চলিবদ্ধ বা বদ্ধকর প্রণামের ভঙ্গিতে ধরে থাক। ভক্তি 
বিহ্বল মান্ষের মুর্তপাবিগ্চলিও দেখবার মতো!। গর্ভগৃহে প্রবেশ পথের 
একটি দেওয়ালে “অনম্থশযা"র কাঁজটিও খুবই লক্ষণীয়। 

জোড়বাঁংল1 মন্দ্রবের গর্ভগৃহে দেবতা নেই । এবং ততোধিক বিশ্বয় থে 
এখানে কোন টেবরাকোটার কাজও নেই । দেবতা না থাক, শ্যামবায় অন্দরের 
গর্ভগৃচের মতো! সৌন্দদবঙার উপস্থিতি এখানে ঘটলে? না কেন? ভোঁভ- 
বাংলার পশ্চাৎ অন্িন্দ যেমন নেডা', গর্ভগচও তেমনি বিক্ত। অবশ্য এর গর্ভ 
গচের গঠনবৈচিজ্রা লক্ষণীষ। ঢুটি মন্দবকে পাশাপাশি জুডে'দিলে মধ্যেকার 
গর্ভগৃহ কিরকম হবে ভাববার বিশ্য়। সেই ভাবনার একটি বিস্মষকব উত্তৰ 
গর্তগৃহে প্রবেশের পথগ্ুলি। জোভবাংলার গর্ভগুহে প্রবেশের পথ কষেকটি, 
হ্টামরায়ের মন্দির মতে? দুটি মাত্র নয়। প্রবেশ পথের নির্মাণ শৈলী বিচিত্র 
এর প্রবেশ পথে ছোট, ধড. মাঝারি ঘর্তিই বেশি । এখানে ফুলকারি কাজ 
ছাড়া স্ুক্ম কাজ নেই। 

গডনে সুবিশাল অথচ কারুকার্ধে শ্ক্দ্রত্বের জন্য স্টামরার় মন্দির স্মবণীয়। 
জোডবাংলা গড়নে সুবিশাল নর, ক্ষুত্রও নয়, সুত্র কারুকাধ্যের জঙ্গও দুটি 
আকধণকারী নয়, কিন্তু ছুটি হৃদয়ের মতো ছুটি মন্দরের এই সংযুক্তি সব 
মান্ধকেই বিশ্মিত করে। শ্টামরায় টেরাকোটার অকুপণ বাজকীয় এশখবর্ধে আৰু 
জোড়বাংলা সংযখিত শৌন্দর্ধে বিশিষ্ট । কিন্ত ছুটি মন্দিরের মধো শ্রেষ্ঠ কোনটি ? 
এমন' প্রশ্নের উত্তব দিতে গিয়ে পণ্ডিত্েবা বলেছেন, শ্য।মরায় মন্ত্বির বাংলা তথা 
ভারতবর্ষের মৃতানমিত ও টেবরাকোটাশিল্প সমুদ্ধ বাংলা প্যাটার্মের মন্্বরগুলির 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । সর্বশ্রে্ত্বের বিস্ময় শ্টামরায় নিশ্চয়ই জাগায়, কিন্ত জোডবাংলা 
পায় পিগুঢ প্রেম। গর্গৃহ থাকবে প্রেমের দেবতা তাই জোড়বাংলার গর্ভগৃহ্ে 
কারুকপার প্রগলতত। বন্্িত হয়েছে। চূড়াগৃছে প্রেমিকযুগল দেখবে একে 
অপরকে, তাই সেখানেও কারুকল! নীরব, উচ্ছা। শ্যামরায় এন্বর্ধষয় টেরাকোটার 
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মহাকাবা, সবঠাম শরীর হ্বমারক্তিম জোড়বাংল! হচ্ছে টেরাকোটার গীত্ঠিকাব্য ॥ 
বেশ বোঝা যায় শ্ামরায় যন্দ/ নিমাণের পর অভিজ্ঞতাজ্ঞংশী শিল্পীদল জোড় 
বাংল। নির্মাণে হাত দেন। মহাকাবা বচনার বিপুল শক্তি তখন গীতকাব্য 
বচনার নিপুণ প্রতঠিভায় পরিণত হয়েছে! এ যুগ, মহাকাবা নয়, গ্ীতকাবোর 
যুগ, জোড়খাংলার যুগ। শ্যামরার় মন্দ্র:রর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মূর্ত ও 
কারুকলাব সমাবেশ যেন লক্ষকোটি তরঙ্গ ভঙ্গিম কান্কার্ধময় সমদ্র। এবং 
দেই অযু5 ভঙ্গ তঙ্গকে গণনা করবে কে? তাই মন্ধ। মৃর্তমালার অংশে 
ংশে দৃষ্টি ফেলে দেখার যে আনন্দ তার থেকে অনেক বেশ বড় খিল্ময় জাগে 
মন্দ ঃটিকে সমগ্রভাবে দেখে । এমন দৃষ্টি এমা মূর্তি-সমাদেশ আর কোথাও আছে 
কি নাজানি না। শুধু শ্তামরায় নয়, জোডবাংল। সন্থপ্ধেও এ কথা যে, তাজ- 
যহলের গাসৌন্দ অপূব জানি, কিন্তু তা বহুমূলা ষণিমাণিকা ও সথচিকণ প্রস্তর 
সমাবেশে সম্ভব হয়েছে, কিন্তু শুধু মুলাহীন মাটি পুভিয়ে এমন সেন্র্ 
লাধনা কে কবে কোথাপ্ করেছে? শ্যামরায়ের সমস্ত মন্দ টো ঘেন ব'*নৃত্য 
করছে, কোথাও কোন মূর্তছৈন মহাবীর বা বুদ্ধমূ-ত্তর মতো। স্থির স্থান নয়, 
90800 নয়ত 45158051০-_ গতিভঙ্গিম, প্রাণময়। সব মৃন্ত£ প্রাণচাঞ্চলোর 
প্রতীক এবং অলংকার সমন্বিত।৮ এত প্রাণচাঞ্চল্য সর্ববাঙ্গে এমন করে জড়িয়ে 
নিযে কোথায় কোন্‌ মন্দি? যুগ যুগ ধরে দাড়িয়ে আছে” পশ্চত্য শিল্পী 
ভিনদেন্ট ভান গগের বিখ্যাত গীর্জার ছবির মতো শ্ঠ।যরায় মন্দ্.টিও যেন এখনি 
নড়ে উঠবে মনে হয়। অবশেষে একটি ক্রুটর কথাও বলতে হয়। 
মন্দ মধো মূর্ত সমাবেশে কোথাও কোথাও যণধুধ ভঙ্গ হয়েছে। শৃঙ্গার 
সবসময় ক্রিয়াহন্ৰর যুন্তিশ্রেনীর মাঝখানে হঠাৎ যুদ্ধদ্‌ শব তীবন্দর জবা ঘোড়- 
লগয়ার কেন? শ্টামরাঙ্গ মন্দ্র:বব মধা চুড'টি তএহ রকম রপভজের নিদর্শন 
আছে। মাধূর্ষের সে বীররসের এ মিশ্রণ গৌড়ীক্স বৈষ্ণব বুসশান্্ সম্মত নয়॥ 
তবে পণ্ডিতের বলতে পাবেন--এটি (ফুণুরের এতিহ-__মল্পবাজারা বীর, মক্স- 
ঝাঙজার] বৈধব, তাই বীর্ধের সঙ্গে মাধূ ধর মিশ্রণ। এই উক্ত ইাতহাসের 
বিচারে মান্ত কিন্ত রপের বিচারে অমান্ত। অবশ্টা এমন রলবিভ্রাট অগ্ত্ 
টেরাকোটা মন্দবও লক্ষণীঘু॥ 


৮ অবশ্য স্থির মহাবীর যুষ্ঠিও গ্ঠামরার় মন্দিরে আছে বলে মনে হল। গর্ভগৃহের প্রবেশ 
পথের দেওয়ালে একটি দেখেছি । জোড় বাংলার অন্দে বেশ কিছু বড় বড় দীকিধ'রী ঘগারমন 
ফুক্তকর সাধু সন্যামী যু আছে, বেগুনি সৌন্বর্ঘবীৰ এবং. টোকোটার ছন্মমত। ব্ধিত। 
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্বর্ণমুখীর পঁচিশরত্ব 





মন্দিরের চুড়াকে বল! হয় রত্ব। আর শ্বর্ণমুখী দেবীর নামেই সোনামূখী 
শহরের নামকরণ। €োনামৃখীর পণ্টশ বদ্ধ মন্ৰিরটির নাম শ্রধর মন্দি। 
মন্বিহটি দেখতে দেখতে কেন মন্দিরতববিদ শ্রধুক্ত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যাত্ব 
পঁচিশ রত্ব মন্দিরের প্রতি বীভরাগ প্রদর্শন করেছিলেন বোঝা যায়। তিনি 
লিখেছেন__ 

“চুড়ার সংখ্যা অযথা বাড়িয়ে সমস্ত ইমাবরতটিকে কিছুট। জবরজং 
করে ফেলবার এই প্রবণতার অন্তমানযোগ্য কারণ আছে। “জববুজং' 
শব্দটি আমি ইচ্ছ| করেই ব্যবহার করেছি। মন্দির স্থাপত্যে পরিমিত 
অঙ্গ-সশ্লিবেশের মধ্য দিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক রূপারোপে স্বপতিরা যখন 
অপরাগ হন, তখনই অনাবশ্যক অলংকরণের সাহায্যে দর্শককে অভিতৃত 
করবার প্রয়োজন দেখা দেয়। লাবেক ম্থাপত্যবীতির অনাড়ম্বর লালিত্য 
(8৪০০) যতই ম্লান হয়ে পড়ে ততই এজাতীয় চটকদার বাহুলোর প্রবর্তন 
হয়ে থাকে ।১ 

পোনামুখীর শ্রীধর মন্দির দেখে এমন ক্ষে[ভ জাগ! ম্বাভাবিক। মন্দিরটি মাঝারি 
গড়নের । বর্ধমান জেলার অদ্বিকা-কালনা শহবে আছে দুটি পঁচিশচুড়া মন্ৰির 
_শাঁলজী মন্দিং ও কৃষ্ণগন্দ্রের মন্দি এবং তারই কয়েক মাইল দুরে হুগলী 
জেলায় আনন্দভৈরবানী মন্দি? আছে হুখবিয়া গ্রামে, এটিও পঁচিশ চূড়া মন্দির। 
এই তিনটি মন্দিরের যোগ এই যে এগ্ুপি একই গঙ্গাপ্রাস্তিক অঞ্চলে অবস্থিত 
এবং একই সময় পরিধির মধ্যে নিমিত। বীকুড়ার মল্পরাজাদের মন্দির 
স্থাপত্যের পর শ্রীধর মন্দির দেখলে মনে হতেই পারে ষে অনাবশ্যক বাহুল্যে 


১ পৃঃ ১*৬, বাকুড়ার মন্দির, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
৮ 


১১৪ বাকুড়ার সংস্কৃতি 


মন্তকতাগে বহুসংখ্যক চুডা যোগ করা হয়েছে। পঁচিশ চুডা যে লালজী, কৃষ- 
চন্দ্র ও আনন্দ তৈরবাঁনীর মন্দিবের পক্ষে অনাবশ্ক বাহুল্য নয় সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। মন্দির তিনটি যেমনি বিশাল তেমনি স্থাপত্যশৈলীর অপূর্ব নিদর্শন 
বহুন করেছে। লালজী মন্দিরের বিশালত্ব হতবাক করে দেয়, তার পঁচিশ 
চু'়ার সমাবেশকে শুধুই “জবরজং, বলে উডিয়ে €ওয়] যায় না। অস্থিকা- 
কালনার বাজবাডীর চৌহদ্দীর মধোকাঁর প্রতাপেশ্বদ শিবমন্দিবটির নুঠামং 
একহাবা! গঠন ও টেবাকোটার গ্লোকগুলি দেখে ধীদের মনে হবে অনবদ্য 
গ্ীতিকবিতাণ, তারাই লালজী মন্দিরটিকে নিকট ও দুর থেকে বারবার 
দেখে ভাববেন- এটি মন্দির মহাকাবোর এক অতুলনীয় উদাহরণ। মন্দির 
মন্তকের তিনটি হলে পঁচিশটি চুভা সমাবেশেই নষ, অন্দিবের চারটি শ্বীতাবিক 
কোণের জায়গায় বারোটি কোণ ও কারোটি 'মৃত্যুলতা', মন্দিরের সম্মুখ 
অলিনের সঙ্গে বিশাল নাটমণ্ডপ যুক্ত করে দেওয়া, প্রশস্ত গর্ভগৃহ, স্বপ্রশস্ত 
অলিন্দ প্রতৃণি সুদক্ষ স্বাপতাশৈলীর দাবী বাখে। লালজী মন্দিরটিকে অবশ্য 
উড়্িস্তরর মন্দ:বর জগমোহন সমখ্থিত স্বাপত্যরীতির অন্গুকারক মনে চয়, মনে 
হয় সেই কারণেই যেন একটু এলায়িত। বিষুপুঝের পাঁচচুডা শ্তামবায় 
মন্দিরটিকেও আমাদের কিছুটা অসংযমী স্থাপত্যের উদাহরণ মনে হয়েছে* যদিও 
তাতে চুড়ার বাহুপ্য নেই এবং সম্মুখভাগে নাটমণ্পও যুক্ত নয়। কিন্তু অন্থিকা- 
কালনার তৃতীর সর্বোত্তম মন্দির কঞ্চচঙ্জ্রের মন্দিরটি পঁচিশরত্ব মদ্দির হলেও 
স্থদংহত মন্দা । বিশালত্বের সঙ্গে এমন স্থসংহতির যোগ দেখেছি স্থখরিয়ার 
আনন্দটভরনানী মন্দিরে । তবে আলোচ্য কঞ্চচন্জ্রের মন্দিরের সন্মুখলগ্ন দোচাল। 
নাটমগুপটির মতো কোন যুক্তমণ্প আনন্দভৈববানী মন্দির সম্মুখে নেই। বাংলা 
রীতির মন্দির স্বাপত্যের উদাহরণ এ অঞ্চলে ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে কম নেই। 


২ ঠিক একই গড়নের মন্দির সোনামুখীর শ্রীধর মন্দিরের সন্নিকটে চন্দ্রপাড়াতে আছে, এটিও 
শিবমন্দির। 

ও তবে পার্থক্যও আছে। প্রতাপেশ্বর শিবমন্দিরটি ( অন্থিক1 কালন1) উচ্চ ভিতিবেদীর 
উপর অবস্থিত। ১০৮ শিবমন্দির দেখে রাজবাড়ীর গেট দিয়ে প্রবেশ করেই মন্দিরটি বাম দিকে 
অবস্থিত দেখতে পাওয়া যাবে। 

& পূর্ববর্তী 'টেরাকোটার কাব্য” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। 

€ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতাপেশ্বর শিবমন্দির, দ্বিতীয় লালজী, তৃতীয় কৃষ্ণচন্ত্র মন্দির-_-আমাদের 
মতে। 


ত্বর্ণমুখীর পঁচিশবত্ব ১১৫ 


এ অঞ্চলের সোমভা, স্থখরিয়া, বলাগড়, শ্রীপুর, গুপ্তিপাড়া্, জ্রিবেণী, 
ৰাশবেড়িয় প্রভৃতি স্থানের মন্দিরপ্রাচূর্ধয প্রমাণ করে যে “চটকদার বানুল্যের' 
জন্যই মন্দিরের পঁচিশচুড়া তৈরী কর] হয়নি। তৈরী করা হয়েছে নবতর 
শিল্পসৌকর্ধ ও স্বাপত্যকলার উৎসাহে । নবতর উৎসাহের কারণ পাশ্চাত্য 
শিল্পকলার প্রভাব। এ অঞ্চলে গীর্জা ও মসজিদ বহুল সংখ্যায় গভে উঠেছে। 
এই প্রসঙ্গে একদিকে পাণুয়া অন্যর্দিকে ব্যাণ্ডেল চন্দননগর শ্রীরামপুবের 
স্বাপতাকলার কথা মনে বাঁখতে হবে। হিন্দু দেবদেবীর জন্য নিখিত বাংলা 
শৈলীর মন্দিরের সংখ্যাধিক নিদর্শন অদ্থিকাকালনায় থাক1 সত্বেও বিদেশ 
স্বাপত্যপ্রভাব গ্রহণ করার উদারতার প্রমাণ হিসাবেই এই পঁচিশবুত্ধ 
মন্দিরগুলিকে শ্রদ্ধা করা ও ভালোবাসা উচিত। আলোচ্য মন্দিরগুলির 
চুভাবিন্াসে ত্রিতল বর্তমান, সোনামৃখীর শ্রধর মন্দিরে অবশ্য ছ্বিতল। প্রতি 
তলে কোণে কোণে তিনটি করে বারে141বারো! মোট চব্বিশটি চূড়া এবং মূল 
মধ্যচুড়াটি ছিতলের মধ্যভাগে অবস্থিত, তার জন্য আলাদা একটি তালবিন্তাস 
কর] হয়নি ।” 

অবশ্য শুধু স্থাপত্যের গবিমার দিক থেকে সোনামৃখীর শ্রীধর মন্দির 
স্মরণীয় ্যট্টিনয়। প্রথমেই বলেছি মাঝারি গডনের এই মন্দিরটি সুথবিয়ার 
অশ্বিকাকালনার তুলনায় নিতান্তই সাধারণ | মন্দিরটির ভিত্তিপীঠ ১৪/১৫ ফিট 
বর্গাকার ক্ষেত্রে অবস্থিত এবং উচ্চতা প্রায় ৩৪/৩৫ ফিট । মন্দিরটি অর্বাচীন 
কালে নিতিত এবং যেসব মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করেছি তাদের মধ্যে 
কনিষ্ঠতম (?)1৯ শ্ীপর মন্দিরের পূর্বগাত্রে অর্থাৎ পশ্চাৎভাগে একটি লিপি- 
প্রস্তর আছে। তাতে দশ লাইনে যা লেখা আছে তাবু সব পড়া যায় না। 
তবু বোঝা গেল মন্দিরটি ১৭৬৭ শকাব্বে ও ১২৫২ বাংলা সনে প্রতিষ্তিত। 
'শ্লীধর মন্দির"-*---সম্পূর্ণ পঞ্চবিং শতি চুড়া---কানাঞ্ি কুদ্র দাসেন তস্তবায়েন 





৬ গুপ্তিপাড়ায দশনামী সম্প্রদায়ের মঠের এক অঙ্গনে তিনটি বিশাল মন্দির কার না বিদ্যা 
উদ্রেক করে ? 

৭ এখানে এক জায়গাতেই বৃত্তীকারে (ছুটী বৃত্তে_৭৪+৩৪-১*৮) একশো! আটটি 
শিবমন্দির আছে । আর আছে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে দ্বাদশ শিবমন্দিরের সমাবেশ। 

৮ তলবিষ্যাসে অর্থাৎ সমতল ছাদ বিস্যাস করে পাশ্চাত্যরীতিতে মন্দির নিমাণ যে কতদুর 
ডল হয়েছিল এ অঞ্চলে তার প্রমাণ সুখরিয়ার নিস্তারিণী কালী ও হরনুন্দরী কালীমন্দির ছুটি দেখলে 


পাওয়া] যায়। 
৯ কুষণচত্ত্র ১১৫৯, আনন্দভৈরবানী ১২২০, শ্রীধর ২৫২ সনে প্রতিষ্ঠিত। 


১১৬ বাকুড়ার সংস্কৃত 


যত্বতঃ নির্মায়িত বরসৌধ নানাচিত্র সমম্থিত-*-গ্্েচ্ছাবনী***হরিস্থজধবেণ 
বিনিম্মিত'--এইভাবে জানা গেল যে মন্দিরের গ্ততিষ্ঠাতা কানাই রুদ্র দাস 
নামক একজন তন্তবায় এবং স্থপতিকারের নাম হরি শ্ত্রধর। ল্ৃত্রধরের 
গ্রামের নাম শ্লেচ্ছাবানী (1)। | 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে মন্দিরটি মাত্র একশ বত্রিশ বছর পূর্বে 


প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।১* তখন বাকুড়ার মন্দির রেনেস,সের যুগ শেষ হয়ে গেছে 
বিষুপুবের মল্পরাজবংশের পতনের পর। মল্পরাজবংশ বাংলা! শৈলীর মন্দিরের 
প্রতি সর্বাধিক অনুরাগ দেখিয়েছিলেন । বাকুড়ার রেখদেউলের স্থাপত্যনিদ্শনও 
কম নয়। বিষুপুরেও বেখদেউল আছে। কিন্ত সোনামুখীতে পঁচিশরত্ব মন্দির 
নির্মাণের মানসিকতা প্রতিষ্ঠাতা কানাই কদ্র দাসের কি ভাবে তৈরী হল বোঝা 
যায় না। পসোনামৃখী বিষুপুরের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে দ্বারকেশ্বর তীরবর্তী 
ধরাপাটের জৈন বেখদেউটির প্রভাবে পার্শ্ববর্তী পাত্রবাগড়া, পাইকপাড়া, 
জয়রুষ্ণপুর প্রভৃতি গ্রামে অগণিত রেখদেউল মন্দিরমাল। রচিত হয়েছে ।১১ 
কিন্ত শ্ধর মন্দির রচিত হল কোন্‌ পঁচিশরত্ব মন্দিরের প্রভাবে? স্থদূর 
অগ্থকাকালণনা বা স্থখবিয্না থেকে শিল্পীগোষ্ঠী কি সোনামুখীতে সাময়িক 
ভাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন ? এব উত্তর আমব। পাইনি । 

নিন্দা থাক, সংশয় থাক, প্রশ্ন থাক। অথচ থাক বললেই নিন্দ থেমে 
থাকে না, কুঠা! অবলুপ্ত হয় না। মন্দিরকে যে কিভাবে কতখানি অবহেলা 
করা যায় তার চরম উদাহরণ পেতে হলে শ্রীধর মন্দিরের সামনে আসতে হয়। 
বাজার পাড়ায় অবস্থিত এই মন্দির। বাজারপাড়ায় জমির প্রয়োজন ও মূল্য 
বড বেশী। তাই মন্দিরের গাত্রসংলগ্র ঘরবাড়ী উঠেছে, দালানকোঠ দোকান- 
পলরা তৈরী হয়েছে। প্রকৃতির হাতে মন্দির মার খাচ্ছে এ উদাহরণ সর্বন্্র | 
সর্বত্র দেখেছি মন্দির ধ্বংন করতে বদ্ধপরিকর প্রকৃতির নীরব ষড়যন্ত্র । কিন্তু 
এও দেখেছি, হিন্দু দেবদেবীর শত্রু, ছিন্দু দেবদেউলের সংহারক মামুদ, 
চেংগিস, ওরংজীব, কালাপাহাড় নয়, সংহাগক ম্বয়ং হিন্দু দেবতক্ত, দেব- 
পূজারী, পৌত্তলিক হিন্দু। আলোচ্য শ্রধর মন্দিরের গর্ভগৃহে অন্ধকার, গ্রধর 
নেই। আছেন একটি ছোট শিলাখণ্ড, তিনিই পূজিত হচ্ছেন শ্রীধররূপে। 

১* আমর! মন্দিরটি দেখতে গিয়েছিলাম 


১১ প্রবন্ধাস্তরে আমর! বলবে| ধরাপাটের প্রভাবে কেমন করে বাংল শৈলীর মন্দির স্থাপত্য & 
অঞ্চলে বিশেষ মযাদা পায়নি । 


স্বর্ণমুখীর পঁচিশরতু ১১৭ 


মন্দিরের সামনে দাড়াবার অপ্রশস্ত অঙ্গন, পিছনে ও পাশে যাবার উপায় 
নেই। পিছনে আধকাঠ1 জায়গায় বাগান- বাগানের দরজায় তালাবদ্ধ । 
মন্দিরের উত্তরভাগ উকি দিয়ে আডচোখে দেখতে হয়__সেদিকে কারা বাড়ী 
করেছেন, আধ হাত জায়গাও ফেলে বাঁখতে পারেন নি। দক্ষিণ দিক একটু 
ফাক কিন্ত প্রাচীর, গলি, দরজ প্রভৃতি গোলকধাধা নির্মাণ করেছে, সেদিকটাও 
স্থস্থিরভাবে দেখা যায় না। 

অথচ দেখবার মতো এ মন্দির । তাই উদবেজিত মনকে শান্ত করতে 
হবে, একাগ্র করতে হবে দৃষ্টিশক্তি । এই মাঝারি গড়নের মন্দিরটির চারদিকেই 
বভ মমতায়, সায়ত্ত নিপুণতায় পোডামাটির অলংকরণ করা হয়েছে । এত 
প্রাচর্য এবং এমন অবিসংবাদিত চারুত্ব যে মনে হবে দেবরাজ ইন্দ্রের বথও বোধ 
হয় এত সুন্দর নক্স। ভারতশিল্পজ্ঞানী প্রখ্যাত পণ্ডিতশিল্পী ও. সি. গাঙ্গুলী এই 
মন্দিরের ছবি তুগে আপন গ্রন্থে সন্িবদ্ধ কবে দেখিয়েছেন বিশ্ববাসীকে ।১২ 
দেখাবার মত সৌন্দর্ঘই বটে! বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত মন্দিরগুলি দেখবার পরও, 
বহছুলাড়ার জৈনমন্দিরের টেরাঁকোটার বিশেষ রীতির চমক মনে-প্রাণে গ্রহণ 
করার পরও, আলোচ্য শ্রধর মন্দিবের অলংকরণ মুগ্ধ করবে। যে কোন 
কাজেই আন্থন না, সোনামুখীতে এলে শ্রীধর মন্দির দেখতে ভুলবেন ন]। 

এই মন্দিরগাজ্জে সমাবেশিত মৃূর্তিমালার ছুটি ধারা-_একটি বড় গড়নের 
 মূর্তিমালা, অন্তটি ছোট গড়নের মূর্তির সংখ্যাই সর্বাধিক। মূর্তিগুলি ছোট হতে 
হতে এত ছোট হয়েছে যে মাত্র ১/১ ইঞ্চি দৈর্ঘ-প্রস্থের টাইল সাজিয়ে মন্দিরগাজ্র 
অলংকৃত হয়েছে । ছোটোব মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর টাইলগুলি অধিকাংশই মুখ । 
শুধু মুখের, নর ও নারীমুখের সারিবদ্ধ সংযোজন 'হংসলতা'র মতো মন্দিরের 
পদভাগে এমন করে সাজানো আজও পর্যন্ত অন্য কোন মন্দিরে দেখিনি । ভারি 
তালো লাগে দেখতে । এব থেকে একটু বড় গভনের মূর্তিগুলি, ছুই/দেড় ইঞ্চি 
গড়নের মূর্তিগুলি প্রায় সবই সৈনিকশ্রেণীর মূর্তি। সৈনিক দলের লম্বা লম্বা 
প্যানেল দিয়ে মন্দিরের তিন দিকেই নানা স্থান সজ্জিত। মন্দিবটিতে নিয়মানুযায়ী 
“হুংসলতা।” নেই, কিন্তু “মৃত্যুলতা” আছে। 

অস্থিকাকালনার লালজী মন্দিরে বা আটপুরে (হুগলী ) রাধাগোবিন্দজীর 
অন্দির বা দশঘবার (হুগলী) রাধাগোপীনাথ মন্দিরের মৃত্যুলতা যেমন চগুড়া, 

স্থগঠন ও সুগ্রধিত, শ্রীধর মন্দিরে তা নয়। মন্দিরের চারকোণে (লালজী 
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নি বাকুড়ার সংস্কাত 


মন্দিরের বারো কোণে) ঝুলস্তভাবে 'মৃত্যুলতা' বিশেষ কারিগরী নিপুণতায় যুদ্ধ 
করা হয়, এখানে তা করা হয়নি। এখানে মান্দবের সম্মুখ ভাগে ফুলকারি ব৷ 
কল্পলত৷ কাজের লসংযুক্তির মতো দু'পাশে বদানো। সম্মুখ ভাগের ভ্রিখিলান 
স্তম্ভের দুপাশে । সাধারণভাবে যেখন অন্তান্য পোড়ামাটির টাইল মন্দির গান্জে 
ব্সানণে। হয় সেইভাবেই বসানে। হয়েছে। 

আর একি লক্ষণীয় বিষয়, এই মন্দির গাজে র.মরাবণের যুদ্ধদৃশ্ত সম্বলিত 
মূর্তিমাল৷ নেই। বাংল মন্দিরের, এমন কি বাকুড়ার মন্দিরের এ চিরস্তন 
[9001£ এই মন্দিরে বঞ্জিত হল কেন? তাছাড়া এই মন্দিরে টেরাকোটার 
উপাদান বৈচিত্রের মধ্যে কাণীমূতির একাধিক শমাবেশ ঘটেছে। কালী ছুগা 
জগছ্ধাত্রী ও দশমহাবিদ্ার অন্তর্গত অন্যান্ত মৃ্তি সম[বেশ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। 
অনেকটা যেন আটপুরের (হুগলী ) মন্দির ও দুর্গামগ্ুপের শক্তিমুতি পিমাণের 
প্রবণতা এখানেও কাজ করেছে, তবে আটপুবের মুর্তিগুপির মতো পৌন্দযে 
জপরূপ। নয়, শ্রীধর মন্দিরের শক্তিমূর্তিগুণি। আরও পক্ষণীয় যে পৌরাণিক 
বিচিত্র বিষয়ের প্রতি শ্রধর মন্দিরের শিল্পীগোঠীর যত আগ্রহ ছিপ, সামাজিক 
বিষয়ের প্রতি তার ভগ্নাংশ মাত্র অবশিষ্ট ছিল না। পুরাণ-আশ্রিত মধ্যযুগ 
সমসাময়িক বাস্তব বিষয়ের প্রতি কত তীক্ষ ও ব্যাপকভাবে যে আগ্রহান্থিত 
ছিল তার উদাহরণ মন্দিরে মন্দিরে নিরস্তর দেখেছি অথচ অর্াচীনকালে 
রচিত, যে কাল বাস্তববাদী মনোভঙ্গি অর্জন করতে চলেছে১৩_এ মন্দির 
বাস্তবের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলো! এও বড় বিস্ময় । তবে মানবিক উপাদানের 
প্রতি এই মন্দিরশিল্পীরা ঘে অধিক আগ্রহী ছিলেন তার প্রমাণ পূর্ববকিত 
মুখের মুখর উপস্থিতির মধ্যে আছে। 

রাম আশর্বাদ করছেন প্রণতঃ হন্তমনকে, বন্ধলবসন ভ্রিমুপিঃ অনস্তশয়ান 
বিষণ তার নাভিপদ্ঘে ব্রহ্মা, গকড় বাহন বিষ কান্তিক-জননী দুর্গ। ও মহাদেব, 
্শাবতার, দশমৃণ্ড রাবণ, কৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণ, ত্রিমুণব্র্ধা প্রভৃতি পৌরাণিক 
মৃত্তিগুলি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হম্তী কোলে নিয়ে এক দেবতা পদের 
উপর বদে আছেন (কোন্‌ দেবতা 1) মন্দিরের পশ্চাৎ গানে এবং এখানেহ 
আছে নৌকাক্স নদী পার কৰে দিচ্ছে গুহক চাড়াল বাম-সীতা-লক্্ণকে | এই 


১৩, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মন্দিরটি নির্সিত হয়েছিল, উনবিংশ শতাবী 
বাস্তব দৃিভঙ্গি সাগ্রহে গ্রহণ করার মানসিকতায় দীক্ষ1 নিয়েছিল । 


্ব্ণমূীর পঁচিশরত্ব ১১৯ 


ধরণের মুপ্তিগুলি তুলনামূলকতাবে দবই বড় আকারের ৮/১০/১২ ইঞ্চি পরিমাণ 
লঙ্ঘ। | 

মন্দিবের ভ্রিথিলান সমম্থিত স্বাপত্যের আশ্চর্য উদাহরণ স্তম্তগুলি। 1যু- 
পুবের মন্দিরগুলির তুলনায় আলোচ্য মন্দিরটির স্তস্ত মিনিয়েচার সাইজের 
কিন্ত দেখতে দেখতে মনে হয় এগুপির রঙ যদি পোড়ামাটির লাল রঙ না হত, 
তাহলে বলা যেত হাতীবর দাতের সবশ্রেষ্ট কাজ। অসীম ধৈর্য ও নিষ্ঠায় এগুলি 
অলংকৃত হয়েছে । বিষুণপুরেব জোড়বাংলা বা শ্ামরায় মন্দিরের স্তভগুলি ভারি 
ও মোটা ও ধনীগৃছিনীর মতে। স্থসজ্জিত। কিন্তু তৎসত্বেও সেগুলি যে ভারবাহী 
মেকথা ভোলা যায় না। শ্রধর মন্দিরের স্তস্তগুপি সুন্দর সৌখীন আর ভারবাহী 
নয়। এই স্ত্তগুলি ঘুরে ঘুরে দেখলে কত যে মনোরম চিত্র ও নকাশি কাজের 
পরিচয় পাওয়া যায় তার ঠিক নাই । মন্দির অপিন্দ ছোট, কিন্ত গর্ভগৃহে প্রবেশ 
ছারের তুপাশে দেওয়ালে পংখের কাজ এখন অনেকাংশে ম্লান হয়ে গেছে। 

মন্দিরের টেবাকোটার কাজ এখনে অটুট আছে। নোনা ধবেছে এমন 
টাইল কচিৎ চোখে পড়েছে । 'কন্ত হু'বছর আগে ঝড়ের প্রকোপে মন্দিরের 
মূল মধ্যরত্বটির পতাকাদণ্ড ও মন্তকভাগের কিছু অংশ তেঙে গেছে। এটুকু 
লংক্কার করার দরঞ্চার। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্বনিদর্শন সংবক্ষণ বিভাগ 
যদি এই মন্দিরটি স্থরক্ষার ব্যবস্থা করেন তাহপে একটি অবশ্য করণীয় কাজ হবে 
বলে মনে করি এবং শহর সোনামৃখীতে বহিরাগত দর্শক ও ভ্রমণকারীর একটি 
প্রিয় শিল্পবস্তব সামনে এসে দাড়াবার স্থযোগ পাবেন ।১* 





১৪ বর্ধমান শহর থেকে বাদে করে সোনামুখী আসা যায়। হুর্গাপুর থেকেও বাস ঘুর পথে 
বেপিয়াতোড হয়ে সোনামুখীতে আসে । তাছাড়া বাসে বিষুপুর থেকেও আসা ঘাস্ব 
মোনামুখীতে। 


১ 


তিনটি জৈন মৃতির রহত্য 





প্রাক ভ্রিকোণাকার বীকুডা জেলাকে ছৃতাগে ভাগ করে প্রবাহিত হচ্ছে 
স্বারকেশ্বর নদ। এই নদের জল এখন জব, ব্যায় সাময়িক প্লাবন নাষে। 
একদিন এই নদীপথে বাকুড়া তথ মধা বাঁঢ় অঞ্চল আর্ধ অধাধিত হয়েছিল জৈন- 
সাধক তীর্থ,করদের ছার! । মেইজন্ব এই নদীপ্রাস্তে এককালে তাদের ধর্ম 
পীঠস্বান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এক্তেশ্বর, সোনাভোপল, বন্ুলাড়া, ধরাপাট, ডিহর 
প্রভৃতির দেবন্দেউলগুলি পর পর দেখলে বোঝা ফাবে কোথাও স্থাপত্য নিদর্শনের 
মধো, কোথাও বা দবেবদ্দেবীমৃতির মাধ্যমে অতীত জৈন অধ্যুষণের চিহ্ন কেমন 
করে আজও বেচে আছে। তার থেকে বড় কথা এই স্থানগুলি এক মোহন 
রহন্যে আবৃত হয়ে আছে। এ দেবস্বানের অধিকাংশই হিন্দুধর্মের বিভিন্ন পর্বের 
ছারা সাঙ্গীরুত হয়েছে । এই সাকঙ্জীকরণের কাজে শিবের মগিমাই সর্বাধিক । 
বর্তমানে এক্তেশ্বর, বনলাড়া ও ডিহর শিবমন্দির রূপে বিপুল গৌরবে অধিষ্ঠিত 
হয়েআছে। কিন্তু সোনাতোপল জীর্ণ মৃমূর্যু এবং শুন্য, এটিকে কেউ বলেছেন 
জৈন মন্দির, কেউ বলেছেন স্বর্যমন্দির, কেউ বলতে চান বৌদ্ধ মন্দির । ভিহর 
শৈলেশ্বর শিব মন্দির রূপে বন্থল ভক্তমণ্ডসীকে আকর্ষণ করলেও বারবার মনে ভয় 
এটিও জৈনদেরই অতীত কীর্তি। ধরাপাটের রেখদেউল আজও অট্ুট। কিন্ত 
গর্ভগৃহ শৃন্ত, তেমন করে ভক্তমণ্ডলীকে আকর্ষণ করে না। তবু এক নবতর 
বৃহন্য গভে উঠেছে এই দেেউলটিকে ঘিরে । ধরাপাট বাকুড়া জেলার বিখাত 
মন্দির ও দেউলগুলির সঙ্গে সরাসরি ম্মরনীয়, আর আমাকে এই দেউলটির সৌন্দর্য 
যেমন আকর্ষণ করেছে তার থেকে বেশি আকর্ষণ করেছে তিনটি জৈনমৃত্তিকে 
ঘিবেতিস্তর বহশ্য। 

ধরাপাট যেতে হলে বিখ্যাত বিষুপুর থেকে বাসে জয়কৃষ্ণপুর স্টপেজে নেয়ে 


তিনটি জৈন মূর্তির হস্ত ১২১ 


পশ্চিমমুখী তিন মাইল হাটতে হবে। জিপ বা মোটর যাবার মত চওড়া লাল 
মোবাম কাকরের রাস্ত! চলে গেছে বর্ধিষু গ্রাম অযোধ্যা পর্বস্ত। এই বাস্তাটির 
উপরেই বিখ্যাত ধরাপাটের বেখদেউল। একক ও নি:সঙ্গ দেউল। দক্ষিণেই 
চোখে পড়বে ছারকেশ্বর নদরীথাত। জয়কৃ্খপুর_ ধরাপাটেবর পথ্থে আসতে 
আসতে সংখ্যাতীত দেউল ও মন্দির চোখে পড়বে । মনে হবে ধরাপাউ 
দেউলটির সম্তানসস্ততি যেন এই দেউল ও মন্দিবুগুলি। সবই প্রায় শিব, ন1 হলে 
রাধাকৃষ। মন্দির। কচিৎ মনসা মন্দিব। অর্থাৎ বিষুপুর যেমন মন্দিরের ও 
টেরাকোট1 সৌন্দর্ষের এক বিশিষ্ট অঞ্চল তেমনি ধবাপাটকেন্দ্রিক এই মৌজাটিও 
দেউল বিন্তাসেব আগ্রহে একটি বিশিষ্ট অঞ্চল স্তটি করেছে। 


স্বানটির নাম কেন ধরাঁপাট ? সে উত্তরও জানা নেই । চৈতন্য পৰিকরাদেষু 
্বাদশ জনের নামে যে দ্বাদশপাঁট? তার মধ্যে এটি পড়ে না। এখানে মঞল্পভূমের 
বৈষ্ণব বাজাদেব গুপ্ত বৃন্দাবন রচনার প্রভাব পডেছিল। বিষ্ুপুরের আশপাশের 
গ্রামগুলিকে নব নামক করেছিজেন ভীবরা। সেই ভাবেই হয়তো ধরাপা্ট 
নামকরণ সম্ভব হয়েছে। 


ধরাপাটের দেউলটির বর্তমান রূপ প্রমাণ কবে যে এটি অর্বাচীন কালের। 
কিন্ত সঠিক প্রমাণ নেই । পাশের প্ররানো কোন দেউল বা মন্দিরের ভগ্লাবশেহ 
এককালে স্পষ্ট ছিল, আজ আর নেই। কিন্তু ধরাপাটের দেউলটির গর্ভগৃহে 
প্রবেশদ্বার দুটি কেন? একটি দক্ষিণে, অন্যটি পশ্চিমে । এতাবৎকালে বাকুড়া, 
ভগলী,. বর্ধমানে যত বেখদেউল দেখেছি তার্দের মধ কোনটিতে ছুটি প্রবেশস্বার 
দেখেছি বলে মনে পডে না। রবেখদেউলেবর রথ পগ বিন্যামসেও ধরাপাট অভিনব, 
সরাসবি উডিষ্যার দেউল স্থাপত্য বীতি অন্থকবণ করেনি । এই ভাবে দেউলটি 
দেখে দেখতে একটি রহম্তের আমেজ আসে মনের কোণে। 


এখন দক্ষিণ ভ্বারের সামনে দীভিয়ে দেখুন। একটি শিলালিপি চোখে 
পডবে। কি লেখা আছে শিলালিপিটিতে তা দেখার আগে শিলাটির 
আকরুতিটাই গ্রশ্ব জাগাবে মনে । বর্গাকার বা আয়তাকার নয় শিলাঁটি। 
শিলাটির উপবের অংশ বর্গাকার ও নিচের অংশ আয়তাকার | মনে হবে, ভিন্ন 
ভিন্ন সময়ে একই শিলার উপর ছুবার খোদাই করা হয়েছে লিপি । কিলেখা 
'আছে লিপিটিতে? এই ভাবে লেখা আছে-_ 


১২২ বাকৃভার সংস্কৃতি 










বিক্রম ব দে 
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শী বাম 





শ্রী মতি পুষ্প দেবী 


দে কামিনা বৈষ্ণব শ্রী পরমাঁনন্দ শর্মণ 


শিলালিপিটির উপবের অংশ যেন প্রাচীন কালে লেখা, এর অক্ষরগুলি ক্ষয়ে 
গেছে, অস্পষ্ট হয়ে গেছে। নীচের অংশ যেন অর্বাচীন কালে লেখা, অক্ষর 
অনেকাংশে অটুট আছে। দ্বিতীয় লাইনের শকাব্দ ১৩২৩ নিয়ে রহস্য 
ঘনীতৃত হয়েছে। মন্দির তত্ববিদ শ্রীঅযিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভার বাকুড়। 
বিষয়ক প্রথম বইটিতে পড়েছেন ১৬১৬ শক বা ১৬২৬ শক। দ্বিতীয় বই ইংরাজী 
বাকুড়া গেজেটিয়াবে এ একই শক পড়েছেন। কিন্তু তৃতীয় বই 'বীকুডা জেসা€ 
পুরাকীতি? বইটিতে ১৫২৫ শক। খিন্ময়কর, এই পাঠ পরিবর্তনের কোন কারণ 
তিনি দেখান নি। তিনি হয়তো ইতিমধ্যে প্রকাশিত শ্রুবিনয় ঘোষের পশ্চিম- 
বঙ্গের সংস্কৃতি বইটির দ্বার। প্রভাবিত হয়েছেন । বিনয়বাবু এ শিপালিপিটিতে 
১৫ ২ ৫ শক পড়েছেন। এবং তিনি এ সময়কালের সঙ্গে মল্পবাজ বীর হাম্থিরের 
রাজত্বকালের সময় মিলিয়ে দিতে পেরেছেন । এ শিলালিপিটির পঞ্চম লাইনে 
সবার! ভয়েই 'গশ্রহস্থির সিংহ? বাক্যটি পড়েছেন। যা আমরা পড়তে পারিনি। 
কেন ১৫২৫ শক বা শ্রহদ্ধির সিংহ” পড়তে পারলাম না, সে রহশ্য কে উদঘাটন 
করবে! আমর] বিতিন্ন সময়ে তিনবার এ দেউল গাত্রের লিপিটি পড়তে গেছি, 
কিন্ধ একবারও আমরা পূর্ববর্তী দুই মহাপণ্ডিতের দৃষ্টি পাইনি। তাছাড়া এ 
লিপির শেষ দু লাইনের “রাম দে বা "রাম বিসাস” কি কম বেমানান । 
প্রাচীনে, অর্বাচীনে, নবীনে এমন এক নিবিড় বহস্থয গড়ে তুলেছে এ একটি মাত্র 
মন্দিবলিপি য1 বহু মানুষকে ভাবিয়েছে এবং আরও ভাবাবে। 

রহস্যের এখানে চন! মাআ। রহস্যের প্রথম অঙ্ক বলা যায়। দেউলের 
গণ্ডিভাগে এবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। পশ্চিম, উত্তর গপ্ডিগাত্রে ছুটি জৈন 
তীর্ঘংকর মূর্তি দেওয়ালের সঙ্গে গাথা আছে আর পূর্ব গপ্ডিগাজে গাধা আছে 


তিনটি জৈন মূর্তির রুহস্যয ১২৩ 


একটি বিষ ( বাস্থ্দেব) মূর্তি। যে দেবদেউলের গর্ভগৃহে কোন মূর্তি নেই, তার 
বাইবের দ্বেওয়ালে প্রমাণ সাইজের তিন তিনটি মুর্তি! একই দেউলে একই 
সঙ্গে জৈন ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আধিপত্যের ইতিহাস! 

দেউলের পশ্চিম দিকের গপ্ডি অংশে যে দিগম্বর মুর্তিটি আছে সেটি প্রায় ৫* 
ইঞ্চি লম্বা এবং ২৫ ইঞ্চি চওড়া একটি ধূসর কালো পাথরের উপর নিমিত। মূল 
মূর্তির পাভাগের ছুপাশে আছে দুটি ১০/১২ ইঞ্চি আকারের দণ্ডায়মান মূর্তি। 
উভয়েবই ভান হাতে চামর | মূল মুতিটির ছুপাশে আছে চার+চার মোট 
আটটি মূর্তি ও মুখ। মূল মূর্তির মাথার উপর আরও ছুটি উড্ডীন মূর্তি। 
মূল মুর্তিটির পায়ের নিচে আছে কিছু কারুকারধ। মূল মৃতিটি নগ্ন। 

দেউলের উত্তর গাত্রে গণ্ডি অংশে আর একটি জৈন তীর্থংকর নগ্ন মুর্তি । 
এরই পায়ের নিচ দিয়ে প্রশস্ত লাল কাকরের (পূর্ব বণিত) বাস্তা। বড় স্থন্দর 
এই মূর্তিটি। কারণ এটি প্রায় প্রমাণ সাইজের, এব দীঘল কান, দীঘল চোখ, 
সৌষ্টব-স্থুন্দর অঙ্ক সংস্থান, আজাগহ্রলম্থিত স্থললিত বাহুদ্বয়, তীক্ষ উন্নত নানা, 
আত্মস্থ মুখমায়1, স্থবলগ্রিত নগ্র পদছ্য় প্রভৃতির জীবন্ত স্থগঠন সমস্ত পথচাবীকে 
আজও আকরুষ্ট করে। যার! মিউজিয়মের চার দেওয়ালের আবছা আলো 
আধারে এই ধরণের মূর্তি দেখতে অভান্ত তারা একবার যদি এখানে আসেন, 
তাহলে বুঝতে পারবেন একটি মূর্তিকে তার ঘধার্থ সৌন্দর্যে দেখতে হলে এমন 
আকাশঢালা আলোর দরকার, এমনি আদিগন্ত বিস্তৃত পরিধি দঝকার, দরকার 
এমনি শিখিড় নিজন নীরবতা । যাই হোক, মূর্তিটি প্রায় ৮৫ ইঞ্চি ল্ঘা। ও প্রায় 
৩৫ ইঞ্চি চওড়া একটি ধূসর কালে। পাথবের উপর নি্রিত। মৃত্তিটির পায়ের 
নিচে পদ্ম, প্মের নিচে ষাড়, সিংহ ও দুটি ক্ষুদ্র নারীমৃত্তি খোদিত আছে। 
প্রধান মু্িটিৰ পাঁতাগের ছু'পাঁশে ছুটি চামরধারী দণ্ডায়মান ত্রিভঙ্গমুতি। 
প্রধান মুত্তির দেহের দুপাশে ছু'সারিতে ছয় ছয় মোট বারোটি মুত্তির ম্স্যাব 
বর্তমান। প্রতি স্স্যাবে আবার ছুটি করে মুত্তি আছে। অর্থাৎ মোট চব্বিশটি 
মৃতি ছয় ইঞ্চি গড়নের । মূল মূর্তির মতো এগুলিও দিগম্বর মৃতি। প' ভাগের 
চামরধারী মুক্তি ছুটি দিগন্থর নয়, বসন আছে কটি দেশে । মুল বৃহৎ মৃত্তিটির 
মাধাব দুপাশে এখানেও ছুটি উড্ডীন যক্ষযক্ষিণী মৃ্তি। সমস্ত মৃত্তিমালা ও মুত্তি- 
সজ্জা এখনও অটুট অভগ্র অবস্থায় আছে। দীর্ঘ-পুরুষ তীর্থংকবের সমাহিত 
দৃষ্টি পথচারীদের মনে এখনো শাস্তির স্স্থিতির স্পর্শ রাখছে । 

এবার রৃহম্তের কথ! বলি। দেউলের পূর্বদিকের গগ্ডিতে, অন্য ছুটি জৈন- 


১২৪ বাঁকুড়াব সংস্কৃতি 


মুক্তির মতো, তৃতীয় একটি জৈনমূর্তিনেই কেন? পূর্ব গণ্ডির কুলুঙ্গীতে কেন 
একটি' বিষু-বাস্থদেব মূর্তি! কারা, কবে,কি উদ্দেশ্তে বাস্থদেব মুত্তিটি এখানে 
স্থাপন করলেন? এই বাস্থদেৰ মূর্তির কুলুঙ্গীতে কি ধারণ! মত একটি জৈন 
মুর্তি ছিল? যদি উত্তর হয় ছিল, তাহলে সেই মূর্তিটি কোথায় গেল? 

প্রশ্ন ও প্রশ্নসম্ভব রহস্যের জটাজাল উন্মোচন করার আগে বিষ্পুবাস্থদেব 
ষূর্তিচি ভালে। করে দেখে নেওয়ার দরকার । বাসুদে মূর্তিটি ৫* ইঞ্চি লম্বা ও 
২৬ ইঞ্চি চওড়া একটি বেলে পাথরের উপর নিস্ত্রিতি। মূর্তিটি যেন জৈন মূর্তি 
ছুটির অন্করণে নিগ্সিত | অর্থাৎ পরবর্তীকালে রচিত। কিন্তু বান্ুদেব মূর্তিটি 
অটুট নেই, হাটু ক্ষয়ে গেছে, প। ভাগের চামরধারির অন্থকরণে রচিত বীণাবাদিনী 
মুর্তিটির বুক ভেঙে গেছে। বিষুরণাস্থদেব মূর্তিটির চারটি হাত, গলায় প্রলম্ব 
মাল! ও উপবীত। বামদ্দিকের নিচের হাতে শংখ আকা ও উপর হাতে চক্র । 
ভান দিকের নিচের হাতে পদ্ম আকা এবং উপর হাতে গদা। মুর্ভিটির সর্বাজীপ 
গঠন স্বচারু সৌন্দর্ষমণ্ডিত নয়, নয় 91911060. মূর্তিটি আদৌ ভক্তি জাগায় 
পা। জাগায় প্রশ্থ। 

ছন্দ ভঙ্গ করে মূর্তিটি এখানে এলো যদি, ছন্দবক্ষাকারী তৃতীয় জৈন মুর্তিচি 
কোথায় গেল? তৃতীয় মূর্তিটিকে দেউলের উত্তর প্রান্তে কাকরের লাল রাস্তার 
ওপারে রাখা হয়েছে, একটি সমতল ছাদ সাধারণ ভাবে কয়েক বছর আগে 
বচিত একটি ঘরের মধো। এই ঘরটির নাম “মনসামাভ” অর্থাৎ মনসামণ্ডপ 
বা অনসামন্দির | 

এইখানে এসে রহুস্তের ঘনঘট। তৃতীয় অংক স্পর্শ করেছে। এই মনসা- 
মাড়ের মধ্যে জন মূর্তিটি মনসা রূপে পূজিত হচ্ছেন। পুপিঙ্গ সমস্থিত একটি 
জৈন তীর্থংকর দিগম্বর মূর্তি মনসারূপে পৃর্জিত হচ্ছেন কেন এৰং কেমন করেই 
বাতা সম্ভব হচ্ছে! জন মূর্তিটির মাথায় সপ্ত সর্পফণার ছত্্রবিন্যাস দেবী 
মনসার মাথার সর্পফণারূপে সহজেই ন্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু ছুটি নিয়মুখী 
লম্িত হাতের ভৌল, পদ্স্থাপনার ভঙ্গি, বক্ষদেশের সমতল সৌন্ন্ধ, মুখকাস্তি ও 
কারু আজও বুঝিয়ে দিচ্ছে এটি তীর্থংকর মূর্তি। যদিও সুস্পষ্ট পুরুবলিজটি 
কবছর আগেও ছিপ, এখন ভেঙে দেওয়া হয়েছে। মৃর্তিটির বেদীতে অনেকগুলি 
'ৰাবিঘট” বীতিপম্মতভাবে সাজানো আছে। মাখার উপর দেওয়ালে লেখা 
আছে “ও মা;। 

কিন্তু এইখানেই রহস্যের শেষ নয়। এই মূর্তিটির পাথর পূর্ববর্তী জৈন- 
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মূর্তি ছুটির পাথরের মতো! ধুনর কালো এবং বাস্থদেব মূর্তিটির সঙ্গে মাপে এক 
হয়েই অবস্থিত। এই জৈনমুর্তিটিকেও কোন এক সময় বিুণ-বান্থদেব মূর্তি করে 
তোলার চেষ্টা কাকবী হয়েছিল। মূল মূর্তিটির কাধের দুর্দিক থেকে ছুটি হাত 
খোদাই করে বার করে দেওয়া হয়েছিল। খোদাই হাত দুটি আজও ম্পষ্ট। 
মূল নি্নমৃখী প্রলস্থিত হাত ছুটির পাতার দুপাশে বিঝুচিহৃ ছুটি খুবই স্পষ্ট কৰে 
খোদাই করা। উত্তোলিত ও প্রলম্থিত চার হাতের ডান দিকে গদা ও শংখ, 
বাম দিকে চক্র ও পদ্ম বর্তমান। নিম্নমুখী প্রলম্থিত হাত ছুটি পুষ্পমাল্য দিয়ে 
চাকা দেওয়া আছে। মূল মূর্তির পা ভাগের দুপাশে খোদাই করে দেওয়! 
হয়েছে সবুন্থতী ও লক্ষ্্রী। 

তাহলে কি দরাভাচ্ছে? এই মৃতিটি আদিতো ছল দিগম্বর তীর্থংকর মূর্তি, 
তারপর তাঁকে করা হল বিঞু-বাস্থদেব। এখন তিনি হয়েছেন দেবী মনসা। 
শুধু ধর্মীস্তর নয়, একেবারে লিঙ্গান্তর। আর অভিজাত দেবগোষ্ঠী থেকে 
লোকায়ত দেবীগোষ্ীতে অবতরণ । 

শেষ অংকে আরও রহস্য ! ধরাপাটের এই বিখ্যাত দেউলটির নামকি? 
কি নামে এখানকার জনমণ্ডলী দেউলটিকে ন্মরণ করে? স্থানীয় নবনারী 
বলেন 'ন্তাংট। শ্যাম&াদের মন্দির | এই দ্রেউলেব নাম শ্যামটাদের মন্দির কেন, 
শ্যামচাদ কেনই বা ন্যাংটা এই বিম্ময়ের স্যত্র অন্বষেণ করতে হলে এখানের 
অতীত ইতিহামের আবুও কয়েকটি পাতা ওণ্টাতে হবে। রতন কবিরাজ 
বচিত “মদনমোহন বন্দনা" নামক একটি পু থিতে বলা হয়েছে যে এখানে অছ্েষ- 
বাজ নামক একজন মল্পভূম বাজার (বিষ্ণুপুর ) অধীনস্থ সামস্তরাজ এই দেউলে 
স্বপ্রারদি্ট হয়ে রাধাকৃষ্ণের যুগপমৃতি স্থাপন করেছিলেন। বছর ১*/১২ আগে 
মুর্তি দুটি চুরি হয়ে গেছে। সেই থেকে দেউপলটি শৃন্য। এ শ্যামটার্দের নামেই 
বৈষ্ণব অধ্যুষিত মল্পভূমের মানুষ দেউলটিকে শ্যামটাদের মন্দির বলতো। কিন্ত 
দেউল বর্তমানে শুন্ত হলেও মাহুষের ভক্তিতাবিত মন শূন্য থাকেনি । তার! 
দেউলগাজে্ের উত্ত৭মুখণ বৃহৎ €জন তীর্থংকর মৃর্তিটিকে আজ ন্তাংটা শ্যামটাদ বূপে 
পুজা করে। বন্ধযা নারীরা এ মূর্তিটির পায়ে সিদুর লেপন করে দিয়ে পুত্র 
কামনায় মান করে। এই ভ্যবে €লোকমানসের সহজ আবেগে শ্রদ্ধায়, পূর্ব- 
কথিত মনসার মত এ বৃহৎ জৈন ম্যতিটিও লোকায়ত দেবতায় পরিণত হয়েছে। 
দেউপটিবু চলিত নাম হয়েছে ন্যাংটা শ্ামচাদের মন্দিব। 

না আব বহস্যকথন নয়। এবার সামগ্রিক সৌন্দর্ধয দর্শন । ধঝাপাটের 
বেখদেউলের গঠন সৌন্দর্য, তার আমলক কলস, তার পাশের সবুজ বকুলবৃক্ষ ও 
পু্রণী, অপার উচ্চাবচ মাঠ, কাশ ও বেনা বন__সব মিলিয়ে যে শৌন্দর্ষের 
নসর এহম্তলেপ দান করে দর্শকের মনে তাআননেো আম্বাদনের যোগ্য। তাই 
ধরাপাট দশন।ঘ্ীঁ4 চরণচিহ্ু কামনা করে। 
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পায়ে পাঘে লাল ধুলোর চওডা বান্ত1 মাভিয়ে চার মাইল হাটতে হল। পথ 
চলেছে একে বেঁকে, কিন্তু মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে না। কোথাও কোন 
মন্দিরের চিহ্ন মাত্র নেই। গাছের আডাঁলে আড়ালে লুকিয়ে আছে কোথায় 
বহুলাড়ার১ মন্দির কে জানে! হাঁগওভা-আদ্রা বেল পথের ওন্দা ষ্টেশন থেকে 
তিন মাইলের মতো পথ। আর কগকাতা-বীকুডা বাসে এলে, ওন্দা বাদষ্ট্যা 
থেকে আর একটু বেশী। বামষ্ট্যাণ্ড থেকে রিকৃম! পাওয়া যায়। পথ খারাপ 
বলে একটু বেশী ভাভা চাইবে, যেতে আসতে ৮/১০ টাকা। তবু দরদাম করে 
রিকৃসা নেওয়াই ভালো । আমর] রিকৃসা ন! নিয়ে হেটে চলেছি। হাটতে 
হাটতে ক্লান্ত দেহে মনে অবশেষে একটি ভাঙা কুয়োতলায় আমগাছের ছায়ায় 
দাঁড়িয়েছি। শেষ চৈত্রের স্ূর্ধ ভয়ংকর জঙ্লছে মাথার উপর। একটু জল, 
একটু বিশ্রাম দরকার । বেশ বড় সাইজের নকশা-কাটা কীচের গ্লাসে করে 
এগিয়ে দেওয়া ঠাণ্ডা জল ঢক্‌ ঢকু করে খেলাম। সঙ্গিনীর সাঁদা শাভীর 
নিষ্নাংশে গেরুয়া রং ধরেছে ধুলোয়। সই ধুলোর আস্তরে একবার চোখ 
পড়লো! । কখন জানি না, চোখ তুলে তাকাই ধুসর গগনে এবং বুকের মধ্যে 
চকিতে বিপুল আলোড়ন জাগিয়ে চোখে পড়ে অদ্বরে মন্দিরের মাথায় ফৌপ্য 
ঝলকিত নকৃশ1 কাট। ত্রিশুল। 

রইলে। পড়ে জল খাওয়া, ছায়া আর বিশ্রাম, পায়ের চটি হাতে নিযে ছুট 
দিলাম লামনের দিকে । অপূর্ব, শ্ুবিশাল, মন্দির দাড়িয়ে আছে উত্তঙ্গ অবয়ব 
নিয়ে। মনে হল, বহুলাড়ার দিদ্ধেশ্বর মন্দির যিনি না দেখেছেন, বৃথ1 তার 
সৌন্দর্ষ-তৃষিত দৃষ্টি । মনে মনে অভিজাত প্রণাম করলাম মন্দিরকে। দেবতার 
প্রতি ভদ্তিতে নয়, হৃদয় জুড়ে আনন্দের যে সমৃত্র-উচছাস উঠলো তা এ মন্দিরের 
জন্য। আর মন্দির শিল্পীদের জন্য বিনীত বিস্ময়ে অভিভূত হল মন। সেদিন 


১ স্থানীয় নাম 'বোল্যাড়া' । বিনয় ফোষ জিখেছেন 'বাহছুলাড়া, | আর অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় 
লিখেছেন--“বহুলাড়া” । 
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ছিল চৈত্র গাজনের ঘেলা। তখনও ভক্ত সমাগম জমজমাট হস্নি, তবু ব্রতচারী 
নন্ন্যাসীদের “জয় বাব] সিদ্ধেশ্বরের সেবা! লাগে মহাদেব, ধ্বনি উঠছে মাঝে মাঝে। 
ছু-একজন সিক্ত বসন! নারী ভক্তা চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন মন্দির সংলগ্ন বেদীতে । 
ধুনে। পুড়ছেন তাঁরা। পেটের উপর বাখ1 মাটির সরায় আখের খুয়ায় আগুন 
জ্বালিয়ে তাতে ধুনো ছিটোচ্ছে পুরোছিত। কোন কামনাময়ী নাবী মানৎ 
করেছে শিবের কাছে, উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে দণ্তী কেটে আসছে দ্র থেকে, 
মন্দিরের চারপাশে ঘুরছে। চারপাশে বভ বড় পুকুরের পাড়ে দোকান পাট 
বসেছে। পুকুরের পাড়ে, মন্দিরের বিস্তৃত মুক্ত '্রাঙ্গণে, বট, অশখ, বেল, 
দেবদাক গাছের ছড়ানে। ছিটানে অবস্থান । 

পণ্ডিতেরা বলেছেন, এ মন্দির এক হাজার বছরের পুরানো, প্রায় দশম 
শতাব্দীতে নিত্রিত। কেউ বা আরো দু'এক শতাব্দী কম বা বেশী বলেছেন ।২ 
এ মন্দির টন. বৌদ্ধ, না হিন্দু মন্দির স্থাপত্যের নিদর্শন. তা নিয়েও মতভেদ 
আছে। তবে মতভেদ নেই, এই মন্দিরের স্বপত্যকলার অনবস্য বৈশিষ্ট্য 
সম্বন্ধে । উড়িষ্যাব রেখ-দেউলের ঘরান। অন্ুলরণ করে এই বিশালাকায় অথচ 
শ্বঠাম শরীর মন্দিরটি তৈবী হয়েছিল। বাকুড়ায় বাংলা মন্দির শৈপীর প্রাধান্ত, 
কিন্ত বহুপাড়ার মন্দিরে ভারুতীয় নাগর শৈলীর অন্থসরণ | ইতিহাসের কোন 
এক নতুন ধারার হাজার হাতের হাঁজাব মনের সাধনায় এ মন্দিং পরম 
নিষ্ঠা ও চাতুর্ষের সঙ্গে সুষ্টি ছয়েছিল। পাতলা পোড়া ইট বসিয়ে পোড়া মাটির 
টালি কেটে কেটে ছন্দময় নিপুণ সজ্জায় গাথা হয়েছিল এর আকাশচুম্বী অবয়ব। 
তার উপরে করা হয়েছিল সাদ শিমেণ্টের কাকুকার্ধ। আজ সেই মহাকাব্যিক 
কাকুকর্ে প্রায় ৬* ভাগ নষ্ট হয়ে গেছে। অদূরে দাড়িয়ে বিহ্বল দৃষ্টিতে 
দেখতে দেখতে চোখ ফেটে জল আসে আনন্দে ও বেদনায়। আনন্দ--এমন 
অপরূপ হ্যহি চোখে দেখতে পাওয়ার সৌভাগো, বেদনা__কালের হাতে সেই 
হষ্টি ধীরে ধীরে অবধারিত ভাবে নষ্ট হওয়ার জন্য | 

প্রায় দশ ফুট উচু চৌকো স্থপ্রশস্ত একটি ভূমিভাগের উপর মন্দিরটি 
প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটির চুড়। অর্থাৎ “আমলক+ ও “কলস” অংশ ভেঙে গেছে, 
ঙাদের কোন চিহ্ন মন্দির চূড়ায় নেই। মন্দিরের মাথাট। তাই কাট! শশার 
মতো নেডা। মন্দিরটির অবয়ব সংস্থান প্রধানতঃ পাচ ভাগে বিভক্ত । 


২ দ্রঃ পৃ ১৬৮, বাকুডার মন্দির, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৭১ এবং পৃ ১৯, পশ্চিমবজের 
সংস্কৃতি, বিনয় ঘোষ, ১৩৬৩। 


১২৮ ৰাকুড়ার সংস্কৃতি 


(এক) মন্বিরের ভিতের কাজে অর্থাৎ “জাজ্ব” অংশে পাচটি রেখা, পাঁচটি 
পদ্মপপাপড়ি যেন উধ্ববমূখে ফুটে আছে। টাণি কেটে কেটে কাপিশের কাজ 
করে এই পাপড়ি-ধরণ সাজানো। (ছুই) তার উপরের অংশ সমতল 
দেওয়ালের মতো কিছু কাণিশের কাজ হৃঅলংকৃত। (তিন) তার উপরিভাগে 
আবার খাড়া দেওয়াল। (চার) খাঁড়া দেওয়াল শেষ হলে উধ্বতাগে আবার 
অনেকগুলি কাণিশের কাজ। (পাঁচ) তার উপন্বে অংশ দীর্ঘ স্ুউচ্চ-_ 
এই অংশই মন্দিরের প্রধান অংশ । এই “গণ্ডি অংশের কাজ একক ছন্দের 
তানে বাধা । কিন্ত অফুরস্ত অলংকরণের সমাবেশে সফেন সমুদ্র তরঙ্গের সংহত 
রূপ ধরে রেখেছে যেন । “বেঁকি”, আমলক আর কলস অংশ ছিল তার উপরে, 
একেবারে চুভায়, যা লুপ্ত হয়ে গেছে। ভেঙ্গে না গেলে বলতাম মন্দিরটি প্রধানতঃ 
ছয় ভাগে বিভক্ত । অবশ্ত পতাকাদণ্ড ত্রিশুলটি প্রোথিত আছে মাথার উপবে। 
এটি অর্বাচীন কালে দেওয়া হয়েছে, না হলে হ্ধরশ্মি প্রতিফলিত কবে এত 
ঝকঝক করছে কেন? যত সহজে এই বর্ণন। পড়া যাবে, তত সহজ কারুকলায় 
গড়া! নয় এ মন্দির । উড়িষ্যার বেখদেউল নির্মাণ পদ্ধতির পাঠ যিনি ভালে! 
ভাবে নিয়েছেন তিনিই জানবেন উপবু নীচে টানা রেখাগুলো। কত কবিস্বময়, 
নিম্মপচাতুর্ষের স্বাক্ষরে কত এশরধময় এই মন্দির। তল পত্বন, প1 ভাগ, বন্ধনা, 
বরুণ, বাঢ়, দেওয়ালের ভিতর দেওয়াল, রথ ও পগ প্রভৃতি স্থসমজন্য ব্যবহারে 
বিশাল এই বস্তপিগুকে লৌন্দর্ধ-সফল চাককলায় ধারা পরিণত করেছেন 
তাদের কথা ভাবতে ভাবতে আপনার মনে পড়বে খাজুবরাহো ও কোনার্কের 


চিত্রকল্প। 
মন্দিরের নিম্নভাগের ঘের ধীরে ধীরে উপরের দিকে কমে এসেছে শুক- 


নাসার মতো। পঞ্চরত্ব বা নবরত্ব বাংল! মন্দিবের অজত্র উদীহরণ যারা বিষুপুরে 
ৰা অন্যত্র দেখে এসেছেন তাদের কাছে এই বহুলাড়। পিক্ধেশ্বর মন্দিরের সামগ্রিক 
শিল্পবূপ এক অভিনবত্ব বহন করে আনবে । উড়িস্যার রেখদেউলের পাথর নয়, 
বঙ্গভূমির মাটি পুড়িয়ে এই রসের আধান করা হয়েছে। টেরাকোটার কাহিনী 
নির্ভর মৃতিমালার বিন্যাস এই মন্দির গাত্রে নেই বললেই হয়। তবে সাদ! দিমেপ্ট 
দিয়ে হারের মত নকশা, জাফবির মত অজল্র শিল্পকলা, পদ্মের পাপড়ির মতো! 
বন্ধনা ও বরণের বিন্যাস দিয়ে গড়া এই মন্দির যে বাকুড়ায় বাংল চালের মন্দিরের 
আগের যুগের নিদর্শন সে বিষয়ে.সন্দেহ নেইএ। মন্দিরের চুড়াটি যে কেমন ছিগ 


৩ বন্লাড়া মন্দিরের পূর্বে নিমিত অন্য সব মন্দির প্রায় সবই লুপ্ত হয়ে গেছে। কিছু নিদর্শন 
ভঙ্গদীর্ণ হয়ে এখনে। পড়ে আছে বাঁকুড়ায়। 


বনুলাডার বিস্ময় ১২৯ 


তাও অনুমান করে নেওয়ার স্থযোগ দেয় এই মন্দির গাজরের কাকুকাজ। মন্দির 
গাজরের নিম্বভাগে কয়েকটি অঙ্গ শিখবের নিদর্শশ আছে । এগুলিকে “মিনিয়েচাব' 
মন্দিরও বলা যায়। বাংলা মান্দবের রত্ব বা চুড়ার অগাব এই অঙ্গ শিখরগুলি 
যেন পূরণ করতে চেয়েছে। মান্দরের বহিগান্রে কয়েকটি কুলুঙ্গি আছে, তার 
মধ্যে একটি ছুটিতে এখনও পোড়া মাটির মূর্তি গাথা আছে। অন্যগুলি থেকে 
থসে গেছে, নাহলে নে কুলুঙ্গিগুলি ফাকা কেন? পূর্বে স্থদীর্থ ফুল-মালা 
সাজানোর মতে] হারের কথা বলেছি, তার সঙ্গে কিছু নারী ও পুরুষ্মূতি, নৃত্য- 
তঙ্গিম পরী বা নভবিহাব্ী গন্ধর্বমূর্তি আছে। মূতিগুপি ক্ষুত্র কিন্ত সালংকার। 
মন্দিরটির গর্ভগৃভে প্রবেশ করতে হলে প্রশস্ত উচ্চ অঙ্গন পার হতে হবে। 
তাবপব কিছু ভগ্নগৃহ ও প্রাচীর । মনে হয় নাটগৃহ ছিল। মন্দিরগর্ভে প্রবেশের 
পথ মাআ একটি । পথদ্বার খিলানযুক্ত। ছোট খিলানযুক্ত হাটি পার হলে 
আর একটি ত্বার। তারপরেই গর্ভগৃহ। প্রায় সব শিবমন্দিরেই যেমন অপ্রশস্ত 
গর্ভগৃহ থাকে এখানেও তেমনি চতুষ্ষোপ গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহের ভেতর দেওয়ালে 
কোন কারুকাজ নেই। একদম সাদ সাধারণ দেওয়াল। পলেম্তার৷ খসে 
গেছে বনু স্থানে । গর্ভগৃহের মেঝেতে প্রোথিত শিবলিঙ্গ, একটু হেলানো 
যেন। প্রায় হাত খানেকের মতো মাথ। তুপে আছে মেঝে থেকে । তার 
পিছনে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাড় করানো আছে তিনটি কালো কষ্টি পাথরের 
অপৃব স্থন্দর মূর্তি। ডান দিকে মহিষাস্থরদ্লনী ছুর্গা, মধ্যে মহাবীর পার্খবনাথ, 
বামপার্থে সিদ্ধেশ্বর গণেশ । এতক্ষণ যারা বাইরে দাড়িয়ে মন্দির অবয়ব দেখে 
মুদ্ধ হয়েছেন, এবার তারাই আর একবার চকিত চমক অন্ুভৰ করবেন মৃত্তি 
তিনটি দেখে । কতকাল ধরে এই মুর্তত্রয় এখানে সম্মিত সৌন্দ্য নিয়ে বিবাজ 
করছে কে জানে! আঞ্জও পার্খনাথ দাড়িয়ে আছেন দীঘল সুঠাম শরীরে, 
উন্নত মস্তক উচ্চে তুলে। তার পদছয়ের কদলীকাণ্ডের মতো বর্তুলতা', তাবু 
দেহপার্খে সংস্থিত স্থগঠন বাহু, তার বাপষ্ঠট বাহুর সঙ্গে ছন্দ রেখে মাথায় কেশচুড়। 
সমস্থিত ধ্যানস্তিমিত ছুটি চোখ আর শান্তশ্র করুণাময় মুখ এক আশ্চর্য ব্যঞ্ুন। 
এনেছে । তার পুরুষ লিঙ্গ দেখা যাচ্ছে এবং মাথার উপর সংযুক্ত সপ্তকণাছত্তর। 
এই প্রধান মৃর্তিটির চাপ্পাশে একই পাথরের উপর নানা ছোট ছোট মৃত্ি 
খোদাই করা। পাশে স্ুুকুমারী মহিবমর্দিনী দাড়িয়ে আছেন আর একটি 
পাথরের বুকে । দশ হাতে প্রহরণ-ধাবিণীর যুদ্ধতঙ্গি, কিন্তু খুবই সহজ ভঙ্গি। 


৪ মন্দির-প্রাঙ্গণে ছুটি জাগায় আরও ছুটি শিবলিঙ্গ আছে। 


শে 


১৩০ বাকুড়ার সংস্কৃতি 


মুখে ম্মিত হাপি, মাথায় মুকুট নেই। তার সিথিতে দিন্দুর লেপন করে 
দিচ্ছেন ভাক্তমতীরা এবং স্বয়ং পূজারী ।* দেবী বাহন সিংহকে প্রায় দেখা 
যাচ্ছে না, এত ছোট। তবে মহিষ ও অস্থর ছুজনকেই বোঝা যাচ্ছে। কি 
পাথরকাটা তৈলচচিত গণেশের বিপুল মূর্তিটিও দর্শনীয়। এটি উপবেশনের মি, 
অন্ত ছুটির মতো৷ দণ্ডায়মান নয়। পার্খনাথ নিবাবরণ ও নিরাঁভরণ, কিন্তু দেবী 
দুর্গা ও গণদেবতা গণেশ উভয়েই অলংকারবাহুল্যে সমৃদ্ধ। স্থুলোদর, আনন্দিত, 
ভোজন পরায়ণ গণেশ, স্থথখ উপচে পড়ছে তার সারা অঙ্গে। তিনটি মৃতিই 
আলাদ৷ আলাদ। তিনটি পাখরের উপর খোদাই করা। তিনটি মুর্তিহ যেন 
বলছে-_- আমাকে জাগে দেখ' ।৬ 

নাম সিদ্বেশ্বর শিবের মন্দির, কিন্তু এর মধ্যে পণ্ডিতেরা আবিষ্কার করেছেন 
তিন ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয় । জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি। বাঢ় বঙ্গের অদুরে 
পরেশনাথ পাহাড়ের চুড়াগুলি ছিল জৈন সাধকদ্দের সাধন পাঠ । সাধনায় সিদ্ধি- 
লাত করে তারা এককালে নেমে এসেছেন সমতল ভূমিতে । তাদের গমনা- 
গমনের পথ ছিল ছ্বারকেশ্বর, কংলাবতী ও কুমাথী নধীগুলির শআোতপথ ও দুই 
কূুল। তাহ এই সব নদদীতীরেই তার! তাদের তীর্থক্ষেত্রগুপি গড়ে তুলেছিলেন 
মন্দির, গ্তপ, সংঘ। বহুলাড়। মন্দিরের অদুরে দ্বারকেশ্বর নধীখাত। মন্দিরের ভূমি- 
ভাগ দেখে অনুমান হয় যে নদী এককালে মন্দির পরিধিলগ্ন হয়ে প্রবাহিত হত। 
বন্যার প্রকোপ থেকে বাচবর জন্যই বুঝি মাটি ফেলে মন্দিএপীঠ এত উচু করা৷ 
হয়েছিল। জৈন নিদর্শন হিসাবে মন্দিরের ভিতবের পার্শনাথ মৃতিটি যেমন 
সাক্ষ্য বহন করছে, তেমনি প্রত্বতাত্বিক খননক।ধ চালিয়ে আরও কিছু নিদর্শন 
পাওয়া গেছে। আজও বোঝ যায়, মন্দিরে চারপাশে এককালে সুউচ্চ প্রাচীর 
বেষ্টনী ছিল। এক পাশের তগ্রস্তপ খনন করে কয়েকটি জৈন স্তুপ আবিস্কৃত 
হয়েছে। মন্দিরের ভান দিকে এই স্তপগুলি যে জৈন সাধকদের সমাধি সে বিষয়ে 
নিঃসপেহ হতে চেয়েছেন পণ্ডিতেরা। আব বহুলাঁড়। ( বহুলাঢ়।) গ্রাম নামের 
“লাঢ়” শব্ধটি যে জেন শান্তর নি্দি্ শব্দ তাও কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন। 

অবশ্ট কেউ কেউ এখানের বৌদ্ধ সংস্কৃতির নিদর্শনকে অঙ্গীকার করতে 
চেয়েছেন । কেড বলেছেন, এ স্তপগুলি অর্থাৎ ইটেএ গড়ন দেওয়া সমাধিগুলি 


৫ পুঞ্জারত পুঃধাহিতের নান মাণিকচল্্ গাঙ্গুলী, বাড়ী বহুলাড়া। গ্রামেই । 
৬ মন্দিরের ভিতরে আরও যা আছে-একটা মৃত্প্রোথিত বিশালাকায় ত্রিশুল, দেওয়ালে 
আছে তিনটি বাধানে| পিকচ1র-_ছোট সাইজের দেবদেবীর ছবি আছে তাতে। 


বছলাড়ার বিশ্ময় ১৩১ 


বৌদ্ধ শ্রমণদ্বের সমাধি ।" এগুলিকে 'শারীবিক চেতিয়' বলা হয়েছে। এ 
ইটেব গোল, চৌকো৭৮ কাটামোগুলির নিচে নাকি বৌদ্ধ শ্রমণদের দেহাভন্মা- 
বশেষ আছে। তবে একথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন অন্যান্ত পণ্ডিত যে জৈন 
সাধকদের দেহ ভম্মাবশেষও এইভাবে মাটির মধ্যে প্রোথিত করার বীতি ছিল। 
যাই হোক, বাকুড়ার জৈন সংস্কৃতির উদাহরণ সংখ্যাতীত, তুলনায় বৌদ্ধ নিদর্শন 
অঙ্গুলিমেয়। নেই বলিলেই চলে। এই স্তপগুলির মৃত্তিকানিয়ভাগ খোড়াখুড়ি 
করলে কি পাওয়া যাবে জানি না। উপরিভাগে বৌদ্ধ নিদর্শন কিছুই চোখে 
পড়ে না। এই মন্দির, ইতিহাসের নিয়মে হিন্দুদ্দের অধিকারে এসেছে। অব্য 
কবে এসেছে সঠিক বলা যায় না । এখন মন্দিরের মধ্যে সিদ্ধেশ্বর শিব আছেন, 
মিদ্ধেশ্বর গণেশ আছেন, আর আছেন দেবী দুর্গা । তন ধর্ম আচারের কোন 
জীবস্ত নিদর্শন বর্তমানে বাকুভায় প্রায় নেই, এখানেও নেই। ধর্ম সমস্বয়ের, 
সংস্কৃতি সমন্বয়ের যে কৃতিত্ব ঘিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি অন্যত্র দেখিয়েছে, সেই কৃতিত্ব পাঠ 
এখানেও সহজে লাভ করা যায়। মহাবীর পার্খশবনাথ সরাসরি বিষুুক্পে পূজা 
পাচ্ছেন এমন প্রমাণ বহুলাড়ার মতে] বাকুভাব গ্রাম পথে পথে অনেক আছে। 
সংস্কৃতি সমন্বয়ের এই ম্বরূপ ও চরিত্র বাঢ়বাংল। বাকুড়ার সংস্কৃতির দ্িগদর্শন। 
বনুলাড়া শুধু তীর্ঁক্ষেত্রই নয়, সমন্বয় ক্ষেত্রও। ইতিবেত্তার ক্রান্তিদ্শা আবেগে 
বলতে ইচ্ছা! করে-_'জয় বহুলাডার জয় । 

মন্দিরের সামনের চত্বরে দিয়ে দূরদিগন্ত রেখায় দৃহ্তি নিবদ্ধ করে এবার 
আপনাকে ভাবতে হবে মন্দিরটির ভাগ্যের কথা । হাজার বছর পাব হয়ে এলেও 
আর কতদিন এই সমুন্নত বিশালত্ব দাড়িয়ে থাকবে অভ্রংলেহী হয়ে? মন্দির 
চুডাঁর আমলক কলস ভেঙেছে, অদ্দের অলংকরণ খসেছে, ভিত্তি অংশের ইটে 
নোনা ধরেছে-__গভীর হচ্ছে ক্ষত, কাঁণিশের কিছু অংশও ভেঙে গেছে, মাথায় 
গাছ গজিয়েছে,গর্ভগৃহের ভিতর €ওয়ালের চুণবাঁলির আস্তরণ খসে খসে গেছে। 
ধূলি বাতাসের অন্ধবেগ ঝড়ে, শিলাবৃ্টি ও বৃষ্টিধারায়, বজ্জ পতনের আক্রোশে, 
প্রথব বৌদ্রের নির্মমতার মধো কতদিন আর দাড়িয়ে থাকতে পারবে এ মন্দির? 
বিষ্ণপুরের বিধ্বস্ত মন্দিরগুলি এবং সোনাঁতোপলের জরাজীর্ণ দেউলের কালদ্ট 
কংকাল ধার। দেখে এসেছেন, তাঁদের বুকে ভয় জমবে। ভয়ের ভাষা কানে কানে 
বলবে--অচিরে একদিন এ মন্সিরও ধ্বংস হয়ে যাবে। আব আমরা নীরব উপেক্ষায় 


৭. মন্দিরের ভিত-এর পাশেই ২৫টিরও বেশী সমাধি গীঠ। 
৮, এর মধ্যে একটির গভ্ভন বেশ বড় সাইজের খডমের মতো | 


১৩২ ৰাকুড়ার সংস্কৃতি 


পথ হাটবে| পাশের রাস্তা দিয়ে। অত দুরের উদ্দাহরণ তুলতে হবে কেন! এই 
সিহ্বেশ্বর মন্দিরের চারপাশ ঘিরে উচ্চ গ্রাীর ছিল, ছিল এই মন্দিরের আগে আরও 
একটি বড় মন্দির, অন্য পাশে আটটি উপ্মান্দর এবং ভোগের দালান, গর্তমূলের 
পুরোভাগে ছিল নাটগৃহ, সব নষ্ট হয়ে গেছে-_মাটির সঙ্গে হয়েছে মাঁটি। 

আপনি যতনিম্পৃহ দর্শকই হোন না কেন, আপনার মনে অবস্থাই প্রশ্ন 
জাগবে_ কেমন করে রক্ষা পাবে এই শিল্প-স্বমহান এতিহা, হাজার বছর ধরে 
দাড়িয়ে থাকা এই সুন্দর বৃদ্ধকে কে রক্ষা করবে? 

চারপাশে হতশ্রী গ্রামের মাঝখানে এমন একট] মন্দির দেখতে পেলে তাই 
বিল্ময়ের বাণী করুণ কাল্নাস্ত পরিণত হয়। এবা-_ এই ডিলি, সদগোপ, খয়রা, 
ধীবর, কায়স্, ব্রাহ্মণ, নায়েক গ্রামবাসীরা প্রণাম করেন দেবতাকে, শিবের কাছে 
বর চান সন্তান জন্মের, ধন এশ্বধের, শক্র নাশনের | কুমারী কন্তা গ্রামীণ মাধূর্ষে 
পূর্ণ হয়ে, ধীর ফ্লাধে হাত রেখে, নবযৌবনের তাবে ঢু”তে ছুলতে শিবকে কত 
কথা বলতে আসে প্রিয়জন ও প্রেমিকজন সম্পর্কে । ওপাশে সন্গ্যানীর আখড়া 
থেকে চুপিনার রাতে গঞ্জিকার ধোয়া ওঠে তন্ত্রবিভৃতির আবেশে । কিন্ত কেউ 
কি এই সিদ্ধেশ্বর শিবের কাছে প্রার্থনা করে_-“তোমার দেউল এই মন্দির- 
সৌন্দর্ঘকে রক্ষা কর ঠাকুর, বক্ষা করু 1” 

কেউ করে না। 

আপনি পথ্শ্রমী পথিক, বিষুপুরে এলে বন্লাড়] যেতে ভুলবেন না। আর 
যদি প্রণাম নিবেদন করেন লৌন্দধ-দেবতাঁর কাছে, দয়া কবে, মনে মনে প্রার্থনা 
করবেন-_-*তোমার অস্তিত্ব অটুট রেখো, হে কালের প্রহরী, বিদিশা বেবিলনের 
মতো যেন না হারিয়ে যায় এই বতলাডা |” 





১২ 


একটি মৃত মন্দির 





মন্দির দেখা আমাক কাছে এক অপার আনন্দের ব্যাপার । করের অবকাশ 
পেলেই, সংসারের কর্তব্যের ফাক দেখলেই ছুটে গেছি, দুর নিবট কোন না কোন 
মন্দিরের পাদদেশে | মন্দিরে যে দেবতাকে প্রণাম করার স্থযৌগ হয়! ভক্তির 
দেবতা, সৌন্দর্যের দেবতা । ভক্তের ভগবান থাকেন মন্দিরের মধ্যে গর্ভগৃহে, 
সৌন্দর্যের দেবতা থাকেন মদ্দিধের অঙ্গে অঙ্গে, অলিন্দে খিলানে স্তপ্ভে চূড়ায়, 
মন্দিক্রে পাশ্বগাত্রে, মন্দিরের পা-ভাগে, গণ্ডিতে বাটে মণ্তকে। অজ 
টেরাকোটা মুর্তিতে, মন্দিরের স্থাপত্য কলার বৈশিষ্ট্যে ও বৈচিত্র্যে। প্রেয়সীর 
মুখে দৃষ্টি বাখার মতো পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখি মন্দির, আনন্দ পাই. স্বৃতিতে সঞ্চিত 
করি সেই আনন্দবেণু। মন্দির বোবা নয়, মন্দির ঘে কথা কয়। তাই একটি 
মহান মান্দরের পাঠ মহাকাব্য পাঠেয় মতো কত না অলংকার ছন্দ ধ্বনি শব 
অরেব সুষমায় ভতর]। 

কিন্ত জানতাম না মন্দির দর্শনে এত বেদনা আছে। বীকুড়া শহর থেকে 
৫/৬ মাইল দুরবতা ছারকেশ্বর নদের তীরে দাড়িয়ে থাকা একটি স্বৃপ্রাচীন মন্দির 
দেখতে গিয়ে গ্রথম দর্শনেই যে দুঃখের বেদনার আঘাত বুকের মধ্যে অনুভব 
করি তার চিহ্ন আজ কবছবর পবেও মুছে ফেলতে পারিনি । মন্দিকটি একক ও 
স্বিশাল। চারিদিকে ধানক্ষেত, পান বরোজ, 'চকচকিয়া, দীঘি প্রভৃতি । 
শীতের কুয়াশা জডাঁনো। সকাল । আমরা কংসাবতী ফিডিং ক্যানেলের পাড় ধরে 
হাটছি উত্তর মুখে । মালাতোড-বালিয়াড়া গ্রামের বাধাশ্তাম রাসমঞ্চ পার হয়ে 
ঢুকলাম সোনাতোপল গ্রামের দক্ষিণদিকের মাঝিপাভায়। ঘরে ঘরে সকালের 
নরম রোদকে চমকে দিয়ে ঢেকির পাঁড পড়ছে, চিড়ে কোটা হচ্ছে। পাড়ার 
ঘন বাশবনট। পার হতেই বড বেদনাদায়ক দৃশ্ত চোখে পডলো। চোখে পড়লে 
সোনাতোপলের দেউল। থমকে দাড়ানো ছাড়া উপায় ছিল না। শরীরের 


১৩৪ বাকুড়ার সংস্কৃতি 


মধ্যেকার চলৎশক্তি'''যেন এক মূহুর্তে কে শোষণ করে নিয়েছে । এটা দেউল, 
মন্দির নয়। স্থুবিশাল ও স্থুউচ্চ। কিন্তু মস্তক ও পা-ভাগ ক্ষয়ে গেছে, ধসে 
গেছে, তাই দেখাচ্ছে যেন এক বিশাল 'মাকু” দাড়িয়ে আছে । এখনও প্রায় ৫০/ 
€৫ ফুট উচু | 

এই মন্দিরটি যে কত প্রাচীন ও কত গরিমাময় ছিল তা বোঝা যাবে কয়েক 
মাইল দুরের বহুলাড়ার গিদ্ধেশ্বর শিবমন্দিরটি দেখলে ও উভয় মন্দিরের তুলনা 
করলে। সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দিতটিও দেউলরীতির এবং হস্টর তৈরী, হাজার বছরের 
প্রাচীন। মোনাতোপল মন্দিরটি দ্েউল এবং ইটেরু তরী । তবে এই মন্দিরটি 
চরম অবহেলিত, গর্ভগৃছে কোন মূর্তি বা দেবদেবী নেই। সম্পূর্ণ শুন্য গর্ভগৃহের 
মাপ বাইরের দিকে ২৫ ফুটের মতে] অর্থাৎ মন্দিবের বেড় ২৫/২৫ ফুট, এটি 
বর্গাকার। গর্ভগৃহের ভেতরের মাপ ১২/১২ ফুট । ভেতবের অংশও বর্গাকার । 
দেওয়াল অভাবিত রকম মোটা। ধসে ধসে পড়ে গেছে তবু বোঝা যায় দেওয়াল 
পা-ভাগের দিকে মোটা প্রায় ৪২ ফুটের মতো, প্রধানত: ছু ধরণেব ইটের 
প্রাধান্ত, যদিও ভাল করে দেখলে দ্রেখা যাবে ইট ব্যবহৃত হয়েছে চার রকম 
গড়নের । থেজুরা ও তালি ইটেরই প্রাধান্য, আর গাথনির কাজে কোন চুন-বালি 
স্থবুকির মশল। ব্যবহৃত হয়নি, সম্পূর্ণ কাদার গাথনি অর্থাৎ গ্যারার গাথনির মন্দির 
এই লোনাতোপল। কাদার গাথনি দিয়ে কোন সৌধকে ধয হাজার বছবের 
আমু দেওয়া যায়-_এই বিন্ময়ই সোনাতোপলের প্রধান বিন্ময়। 

এটি জৈন মন্দির ন1 বুদ্ধ মন্দির না শিবমন্দির না স্থর্ধমন্দির তা নিয়ে নানা 
মতভেদ আছে। মন্দিরটির একটিই খাজ-কাটা অদ্ভুত গড়নের প্রবেশ দ্বার। 
১৩টি খাজ এখনো দেখা যাচ্ছে। পূর্ববমূখী মন্দির বলে এটিকে স্থ্ধমন্দির বল। 
হয়েছে। বলা হয়েছে কয়েক বছর আগে মন্দিরের সামনের মাটি খুড়ে একটি 
হুর্ঘমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং অদূরবর্তী (২ মাইল পূর্বে) বীরসিংহ গ্রামে 
কুর্যপৃজারী ব্রাহ্মণদের বা ছিল, তাদের বলা হত “দৈবক?। তারা কোষ্টি ইত্যাদি 
গণনা করতেন, তারা ছিলেন 'শাকছ্ীপীয় ব্রাঙ্ষণ” (পণ্ডিতদের মতে) অথাৎ স্ুর্য- 
পূজারী । এবং 'সোনাতোপল” শব্দটি এসেছে “বর্ণ তপন? শব্দটি থেকেই+, মন্দিবের 
মোনার তুর্ধমূর্তি পূজিত হত আর্দিকালে। এইনব স্থত্রে এটিকে হূর্ধমন্দির বলা 

১, কিন্তু হানীয় প্রবীণ ব্যক্ির! 'সোনাতোপল' নামের ছুটি ব্যাখ্য। দিয়েছেন । (১) এখানে 


খুব ভালে কমল হয় বলে নাম সোনাতোপল । (২) গোপদের দ্বার! প্রতিষিত গ্রামদ্বেবী 
'সোনাসিনি'র নামানুসারে গ্রামের নাম সোনাতোপল। যুক্তি ছুটি অনুধাবনযোগ্য। 


একটি মৃত মন্দির ১৩৫ 


5য়েছে। কেউ কেউ বলেছেন এটি বুদ্ধমন্দির বা শিবমন্দির | স্থানীয় গ্রামবাসী- 
দের মধ্যে এই দুটি মতই বেশী প্রচলিত। প্রায় ৭০ বছরের বৃদ্ধ স্থানীয় গ্রামবাসী 
রামরঞ্ুন বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, মন্দিরটি বুদ্ধ মন্দির, অশোকের সময় নিগ্িত। 
গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে পলাশতলায় 'সোনালিনি'র থান। সেখানে একটি ৭/৮ 
ইঞ্চির মত পাথরের মৃখ শোওয়ানো আছে, এ কি বৃদ্ধ মূর্তির মুখ ? আর একটি 
মুখ ২/২ ইঞ্চির মতো, কিন্তু কিসের মুখ বোঝা যায় না। স্তানীয় গ্রামবালীবা 
আরও বললেন এ সোনাসিনি থানে একটি ধাতুমূর্তি ছিল, ৪ ইঞ্চির মতো, সম্ভবত 
বুদ্ধ (মহাবীর) মুর্তি- মাথার চুল চুড়1 করে বাধা, দুই হাত নীচের দিকে নামানো, 
এক পা ভাঙা, পায়ের পাতা খালি। মূর্তিটি কয়েক বছর আগে চুরি হয়ে গেছে 

দেউলটি যে শিবমন্দির সে বিষয়েও কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে। সোনাতোপল 
দেউল যে শিবমন্দির সে বিষয়ের এই দাবী খুব প্রাচীন নয় অর্বাচীন কালের 

অবশ্য এখানে শিবলিঙ্গ বা শিবমূর্তি নেই । দেউল থেকে দুরে সোনাসিনি থানের 
পাশে আকড় ও শ্যাওভাতলায় আছে ক্ষয়প্রাপ্ত একটি শিবলিঙ্গ ও যোনিপট্ট। তার 
পাশে আছে বেলে পাথরের একটি ভগ্র মূর্তি, মনে হয় বিষুমূর্তি-_ডান উধ্ব 

হাতের গদাট। দেখা যাচ্ছে। সৌনাতোপলের প্রধান দেউলটির সামনে থেকেও 
শিবমূর্তি বার হতে পারে ১০/১২ হাত খুডলেই-_এই বিশ্বাস স্থানীয় লোকেদের। 
কিছুদিন আগে 'বাগাল' (বাখাল ) ছেলের ছুটী শিবলিঙ্গ কুড়িয়ে পেয়েছিল । 
আরও বিশ্বাস বা কিছবদস্তী ষে মূল মন্দিরের ভিতর একটি পিতলের শিব ছিল। 
পূজারী সাধু মণিমাণিক্যের লোভে রোজ রাত্রে সেই শিব মূর্তিটিকে ক'ট:তা। 
শিব যন্ত্রণায় কাদতো। কান্না শুনে ছুটে আসতো সাহসী লোকজন । তাবু এলে 
দেখতো নাঁধু কাদছে। এট! ছুষ্টু সাধুটার দুষ্টুমি। তারপর একদিন শিব চক- 
চকিয়াতে অর্থাৎ পাশের দীঘিতে ঝাপ দেয়। আরও শোনা যায় এটি ছিল 
শালিবাহন রাজার গড়। এর পূর্ব নাম ছিল “হামির ভাঙা”. কিন্তু কোন 
সন্দেহ তীত ভাবে স্মস্থির সিদ্ধান্ত নয়। মন্দিরটির বহির্ভাগে এখনও কি দেখতে 
পাওয়া যায় মে দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। মন্দিরটির চুড়ায় কি ছিল, আমলক 
কলস দণ্ড ছিল কিনা আজ আর জান] যায় না। তবে বুথ ও পগ চিহ্ন যেন এখনও 
বোঝা যায় । মন্দিবের পশ্চাৎ্ভাগ আগেই ধসে পড়েছে । বধার ঝড়ে এখনও 
ধসে ধসে পড়ছে মন্দিরের চতুর্গাজ্রের সব অংশ থেকেই । তবু দেখা যায় মন্দিরের 
বহির্ভাগে ঈশান কোণে একটি উপবিষ্ট মূর্তি। */১২ ইঞ্চির মতো। পগ্মাসনে 
বসা, মাথা উ চু, ভান হাত ডান হাটুর উপরন্তস্ত। চুনবাঁলির পলেন্তাবায় গঠিত 


১৩৬ বাকুড়ার সংস্কৃতি 


এই মূর্তিটিকে দেখে কেউ উল্লমিত হয়ে বলেছেন এটি বুদ্ধমুর্তি বা জৈন মহাবীর 
মূর্তি। কিন্তু তানয়। আমরা ডিহরের অর্ধভগ্ন পাথবের দেউল ছুটি দেখতে 
গিয়েছিলাম, ওখাঁনের দেউল গাজরের কোণে কোণে এমন মূর্তি অনেক । এগুলি 
কানিসের কারুকাজ, উপবের কৌণিক ভার বহন করার জন্য তৈক্বী। তাই 
মোনাতোপল মন্দিরের এ ঈশান কোণের মুত্তিটিকে দেখে দেউলটিকে বৌদ্ধ বা 
জন দেউল বলা বোকামির নামান্তর । দেউপগাত্রের পলেস্তাবার নকশা যেন 
বহুলাড়া মন্দিরের নকশার মতো ছিল মনে হম। মন্দিরের উত্তর গায়ে হংস- 
মুর্তিমাল৷ 'ছলঃ ২/১টি হাস এখনো দেখা যাচ্ছে। দুপাশে ছুটি হাস মাঝখানে 
ঘট-_এই রকম প্যানেল উপর থেকে নীচ পর্ধস্ত। মন্দিরের প্রবেশ ছ্বাবের মাথাও 
উপর বাম ভাগে ছিল একাট বুহৎ হম্থুমান, এখনও যার লেজটী (1) দেখ! 
যাচ্ছে। আর আছে একটি পদ্ম । 

বর্তমানে এই যা দেখাযায়। 'কন্ত বেগলার সাহেব বলেছেন, এটির ছল 
“চারটি চাল (?) আর ছিল পঙ্খে সপে অ!বৃ গ্রভৃত ও ডৎ্কণ্ঘ অলংকরণ? । 
এখন সেসব কিছুই নেই। তরবেস্তানীয় লোকেবঝা বপেছেন_ মনের উত্তর 
গায়ে একটি প্রমাণ সাইজের মৃত [ছল, বসা মৃতি, বুদ্ধমৃর্ত। কেউ কেড 
বললেন-_মন্দিবের গায়ে দীর্ঘ দীর্ঘ স্্যএশ্মির মতো অলংকরণ ছিপ। গদদ। হাতে 
চার পাচটী চতুভূজ মুত্তিও ছিল । ঘট ও কলাগাছের খুব বড় নকশাও কেউ কেউ 
দেখেছেন। এই মন্দিরটির সামনে আর একটি মন্দির ছিল, যার ভগ্নত্ূপ এখন 
“ভাঙা দেউলের টিবি" নামে খ্যাত। যাই হোক, সোনাতোপলের মন্দির এখন লব 
দিক দিয়েই মুত মন্দির। এই মন্দিরটির সংস্কারের ইচ্ছা ও চেষ্টা নাকি চলছে। 
কিন্তু মৃত মন্দিরকে সংস্কার করে লাভকি? সোনাতোপলের অতীত জীবনের 
সৌন্দর্য তো আর কোন ভাবেই ফিবে পাওয়া যাবে ন1! 





